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রংপুরের পালাগান 


বোকার কাহিনী 


ক।তিনীটি সংগ্রহ করেছেন বাংল। একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক 
সরদার মুহম্মদ সির।জ্ল ইসলাম, গ্রাম ও ডাকঘর--পারুলিয়।, থানা 
দেবহাটা, জিলা-_ খুলনা । তিনি এটি সংগ্রহ করেছেন জনাব মজিবর রহমান 
(পারুলিয়া ) এর কাছ থেকে । স্ংপ্রহকাল--১৯৭১ ইং। 


ব্রোকার কাহিনী 


কাহিনী সংক্ষেপ 


এক দেশে এক রাজার একমাত্র একটা মেয়ে ছিল। রাজার মেয়ে 
যখন বিবাহের উপযক্ত হইল তখন রাজা ঠিক কারল একমান্র কন্যাকে 
একটি জ্ানীগুণী ছেলে দেখিয়া বিবাহ দিবেন। সেই মোতাবেক বিভিন্ন 
দেশ হইতে রাজা বাদশাহরা আসিতে লাগিল । কিন্ত সেই রাজার পণ্ডিতের 


নিকট সবাই হারিয়। যাইতে লাগিল। 


অবশেষে আসিল এক রাজ্জার এক মুখ জোজা। সে তার বুদ্ধির 
বজে রাজার পঙিতদের হারাইয়া দিল এবং তার রাজার গেলের সঙ্গে 
রাজকন্যার বিবাহ হইল। তখন রাজকুমারের বাবা প্নুশী হইয়া জোলারে 
কিছু যায়পা-জমি দান করিল। জোলা তাই নিয়া বসিয়া বসিয়া সুখে 


শান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিজ। 


ফাহিনী পুরু 

এক দেশে এক রাজা ছেলস। রাজার নাম-ধাম ছেল খুব। সেই 
রাজার এক মেইয়ে ছেল। মেয়েটা দেখতি দেখতি একেবারে ফের 
উপযুক্ত হইয়ে পড়লো । রাজার আর কোন ছেলে মেয়ে নেই। রাঞ্জা 


মনে মনে ঠিক করলো, আমার মোটে একটা মেইয়ে-” মেয়েটায়ে একাই 
দেখে শুনে একটা জানী গুণী লোকের সঙ্গে বে দেব। 


রাজার বাড়ী ছেল এক হারেহাচ্ছ পর্ডিত। রাজার নিজির রাজ্োর 
মধ্যে যত লেখাপড়। জানা মানুষ পেইয়েচে তারেই পণ্ডিত বানাইয়ে 
রেখেচে। সব কাজ-কাম রাজা এই পণ্ডিতদের মতামত নে করে। 
রাজা চতরদিগে ঢেরি পিটিয়ে দেল আর বললো, “যে বাহাজ১ করে 
আমলার পণ্ডিতদের হারাতি পারবে তার সঙ্গে আমার মেয়ে বে দেব। 
তখন রাজের মধ্যি থেকে অনেক লোক এসে পণ্ডিতদের সাথে বাহাজ 
করে হেরে গেছে । অনেক দেশস্বি,দশ থেকে রাজা-বাদশারা এসেও হেরে 
গেছে। তখন আর কেউ আসতি সাহস করে না। এই হারেহাল্ছ 
পশিতরে আর কেউ হারাতি পারবে না আর রাজার মেয়েও বে করতি 
পারবে না। 


আর এক দেশে ছেল্স এক জোলা। জোলা একদিন শশুর বাড়ী 
বেড়াতি গেল, বেড়াইয়ে আসগার সময় দেখে এক গেরামের একজোন 
গিরেস্তের দুইডা হালের গরু চোরে একটা বাগানের মধ্যে বেদ্দে 
রেখেছে । জোলায় গরু দুটো সরাইয়ে আর এক জাঞগায় বেন্দে রেখে 
এ্রসলো 15 তারপর জোলা বাড়ী এসলো। বাড়ী এসে শেনে, যে যায়” 
গায় জোলা গরু বেন্দে রেখে এইয়েছে এ যায়গায় একটা লোকের দুটো 
গরু চোরে নে গেছে। তখন জোলা বললো, আমি যদি গুণে বেছে 
বইলে দিতি পারি ত আমারে কি দিবা? তখন ওরা কলো “যদি 
তুশ্ি কইয়ে দিতি পার আর আমাগো এত ট্টাকার গরু দুইটা যঙ্গি পাই, 
তা হলি তোমারে পশ্চিশটা টাকা দিবো” এই কথা শুনে জোলা কলো 
"অমুক যায়গায় অমুক গেরামে অমক জংগোলের মধ্যি চোরেরা নে গরু 
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. বাগকথা 


প্ুইট্টা বেছে রেখেছে। তোমরা তাড়াতাড়ি যাও। যাই শেষে যদি গরু 
না পাও ত আমার দোষ না” 


এই কথা গুনে গেরোস্তো তাড়াতাড়ি করে সেখানে গেল। হেইয়ে 
দেখে গরু দুটো ঠিক সেখানেই, যেখানে জোলা যেরামভাবে* বলে দেছে। 
টিক সেইরাম ভাবে বান্দা রইয়েতে। তারা গরু নে বড়ী ওখো। বাড়ী 
এসে জোলারে প'চিশটা টকা দেলো। জোলার এই গোনার কথা চারি- 
দিকে হড়াইয়ে পড়লো । লোকে বল৷বলি করতি লগলো, 'অমুক জোলার 
গোনা বড় কারিন্দা,, একেবারে ঠিকতাক বলে দিতে পারে) 


কাছেই ছেল সেই দেশের রাজার বাড়ী। রাজার বাড়ী থেইকে একদিন 
গ্রক বড় দাম বাটি হারাইয়ে গেল। অনেক খোজাখুজি করেও বাটিডা 
মোটে পাচ্ছ না। শেষে একজন কলো, “অম.ক গ্রামের অমুক জোলা 
ভাল গোনা জানে। একেবারে ঠিকঠাক বলে দিতি পারে মাল কোথায় 
আছে। তখন রাজা হুকম দেলো, 'জোলারে নে এসো, দেখি জোলা বলতি 
পারে কি না। রাজার হুকুম পেয়ে একদল লোক যেইয়ে জোলারে ধরে 
আনতি গেল । জোলার বাড়ী যেইয়ে কলো রাজার হুকুম. একখুনি রাজার 
বাড়ী যাতি হবে। তামি নাকি ভাল গনা জান। রাজার বাড়ী একটা বাটি 
হারাইয়ে গেছে। ওহা গোনে বজে দিতি হবে। মোটে দেরী করার 
সময় নেই। এই কথা শুনে জোলার মাগ্রায় একেবারে আকাশ ভেঙ্গে 
গড়লো । জোলা মহা ফাপরে পড়ে গেল। এখন আর না-ও করতি 
পারে না। না করলি মান-কানত আর থাকবে না। শেষে নজ্জায়ৎ 
আর গেরামে মুখ দেখ।তি পারবে না। জোল। গড়িমসি করতি লাগলো । 
তারা জোলারে ধরে রাজার বাড়ী নে গেল। সারা পথ চিম্তা করতি 
করতি জোজ।র গলা শুকয়ে গেল। রাজার বাড়ী নে জোলারে হাজির 
করলো । রাজা কলো, “আজ কয়দিন ধরে আমার একটা বাটি হারাইয়ে 
গেছে। তুমি বলে খুব ভাল গনা জান, মাল কোথায় থাকে তা তুমি 





১1 যেমন ২। কার্যকরী ত। মাননসম্মান ৪1 লজ্জায় ৫1 শুকাইর়া 


লোক সাহিত্য সংকজন & 


বলে দিতি পার। ঠিক করে শুনেবেচে দেও ত বাটিডা কোথায় আছে। 
আর না হলি তোমার গোনাগিরি একেবারে হুটুই১ দেবো ।” 


একথা শুনে জোলার পরান ভয়ে গাচে উঠে গেল। রাজার বাড়ীর ঠাকুর 
ঘরে যেইয়ে জোজা মাটির মধ্যি এমনি একভা দাগ দেয়, ওমমি এক্ডা 
দাগ দেয় অর খালি ন্ভ্তা করে। রাজার বাড়ীর দাসী ওখথানদে শুধু 
ঘরতেলো।২ জোলা মাথাটা নীচো করে কলো, খবদি কি দায় ফেলালি? 
দাসী এই কথা শুনে একে দোড় দে এসে জোলার পা জড়াইয়ে ধরলো 
আর বললো, 'গোণক মশাই, গোণক মশাই আমার কথাডা কইও না। 
বাটিডা চালের বস্তার নীচে অছে। আমার কথা রাজা শুনলি আমার 
চাকরীডা তো যাবে, আবার আমার জীবন নে টানাটানি বাদবে। জোলা 
পেরথমে: ব্যাপারটা বুঝতি পারিনি, শেষে হঠাৎ মাথায় খেলো সে আর 
কিছুই না। দাসীর নামই “বিদি”। আমি যে বিদি বলেচি এতে দাসী 
মনে করেচে গনে'বেচে তো আমার নাম বের করে ফেলেচে। এর 
জন্যিই এসে আমার পা প্যাঠাইয়ে ধরেচে আর বাটির খবর বলে দেডে। 
থাক আমার আর নাম বলে লাভ কিঠ আমি যখন জিনিষির সন্পান 
পাইচি তখন আর নাম দে আমার কি হবে? আমিও বাচি আর অও 
বাচ়ুক।' দাসী দেখতেলো যে জোলা বলতি পারে কিনা পারে। দাসী 
তুর্রি করে এই জনিই ওর মনে ভয় ছেল আর তাই ও ঘোরাফেরা করতেলো। 
জোলা যেইয়ে রাজার কাছে কলো, রাজা মশাই আমি গুনে বেচে অনেক 
ক্টে বের করিচি--আপনার বাটিডা এই চালের বস্তার নীচে আছে। এই 
কথা শুনে দোড়দে গে এ্রবস্তার চাল সব তেলতি লাগলে।। বাটি ঠিকই 
বস্তার তলায় পেলো । রাজা গ্রশী হইয়ে জোলাংর দশটা টাকাদে বিদায় 
করে দেলো। রাজা মনে করলো, জোলা নিশ্চয়ই খব ভাল গোগক, 
তা না হল কি করে বলে দেলো যে বাটিডা বস্তার তলায় আছে।, 
এইবার জোল্লার নাম আরও ছড়াইয়ে পড়লো আর জোলা মনের খুশীতে 
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ঙ পাগকধা 


নাচাতি নাতি বাড়ী ফিরল । জোলারে এখন লোকে আর জোলা কয় না-- 
এখন কম গণোক মশাই।' 


জোলার বাড়ীর কাছে যেরাম্ধা সেই রাজার এক ছেলে বে-র লায়েক 
হইয়েচে। রাজা এক এক জায়গায় সমন্দ চায় কিন্তক আসে না। 
একদিন ঘস্ত্রী রাজারে কয়, রাজা মশায়--'অম্ক দেশের অমক রাজার 
এক মেইয়ে আছে। কত জায়গা থেকে কত সমন্দ এইয়েছে কিন্তুক 
কেন খানে হয়না। এ রাজর বাড়ী আছে হারেহাচ্ছ পণ্ডিত। রাজা 
জানাইয়ে দেছে, যে আমার এই গভিতগো হারাতি পারবে তার কাছেই 
আধার মেইয়ে বে দেবো । “এ পরযোনতো ১ কেউ হারাতি পাঞ্জেনি 
আর রাজার মেইয়েরও বে হয়নি । আপনার এই জোলা থেরাম গোণা 
জানে, যদি তারে নে যান তাহলি আমার মনে হয় এ জোলা ঠিকই 
হারাইয়ে আপনার ছেলের বে দে আনতি পারবে 


পর্ডিতরা বই নিয়ে শেন পতিত, পোনাই বাছ।হত ভার পণ্ডিত না। 
আপমি গ্গেখেন কথাড়া চিন্তা করে ঠিক কি না। রাজা খানিক চিন্তা 
করে শেষে কলো, “কথাডা মিথো না। সে দেখা যাক, পারা যায়না 
যায় সে হলো অন্য কতা। এখন এক কাজ করো, জোলারে ডাক 
দেখি আর ওর সঙ্গে খানেক পরামরশো করে নেওয়া যাক । মন্ত্রী 
জ্োলারে ডেকে রাজার বাড়ী নে আসলো । আসার সময় সারা পথই 
জোলা তিস্তা করতে লাগলো, "একবার তো কোন গতিকে বিপদ কাটাইয়ে 
আইচি, এইবার আবার কি হয় তাত ঠিক নেই। দেখি বিদি কিকরে। 


জোল! রাজার বাড়ী গেলা । রাজা কলো, “অমুক দেশের রাজার নাকি 
চেয় বয়সের একটা মেইয়ে আতে। এ রাজা সারা দেশে জানাইয়ে দেছে 
যে প্র রাজার হারেহাচ্ছ পণ্ডিতের সঙ্গে বাহাজ করে যেজিততি পারবে 
তার সঙ্গে তার মেয়ের বেদেবে। অনেকে এসে বাহাজ করেচে কিন্তুক 
কেউ জিততি পারিনি । আমার মনে হয় তুমি যে রকম গোনা জান 
তোমার সাথে ওয়া পারবে না। ওরা বই পত্তকে শেন পতিত 


৯। প্র্মন্ত ছ। বড় 





লোক সাহিত্য সংকলন হী 


গোনায় বাঢায় তত আর পণ্ডিত না। তোমার সঙ্গে ওর! কিছুতেই 
পারবে না। তুমি যদ ইচ্চা করো তাহলি দুঢার কথায় ওদের হারাইয়ে 
দিতি পারবা । যদি পাণ্ডতরা হেরে যায় তাহলি আমাঞ্ো ওর বেদে 
আনতি পারবো । দৃই-ঢার দিনের মধ্যি আমরা যাব, তুমি বুজে শুনে 
শুনে বেঠে ঠিক-ঠাক করে নেও। কথা শুনে জোলা ভালস্মন্দ কিচ্ছ 
কয় না। জোলার মাথায় যেন আকাশ ভেংগে পড়েচে। জোলা চিন্তা 
করে, এত রাজ-রাজারা যেখানে হেরে গেছে সেখানে আমি আর কি 
করবো । এতদিন যা হয় হইয়েলো, এইবার ষে কি হয় তার ঠিক 
নেই। নাম-ধাম যা একট অদ্ধেক ছেল তা বুঝি এবার গেল। জান 
থাকে কি না তারও ঠিক নেই। এক বিদি এখন ভরসা। রাজ। কয়, 
'আর চিন্তা-ভাবনা করে কোন লাত হবে না। তোমার গনায় ওদের 
হারাইয়া দিতি হবে। আর যদি ছং তং কর তাহলি তোমার ১৪ 
হৎসরের জেল দেবো । যাও এখন বাড়ী যাও। বাড়ীগে চিন্তা-ভাবনা 
করে গুনে্বেচে ঠিকঠাক করো । জোলা আস্তে আস্তে রওনা দেলো। 
রাজা বললো, এই তোমরা কে আছ, যাও জোন কয়েক ওর সঙ্গে 
যাও। বেডা এই কথা শুনে বাড়ী থেকে ভাগতি পারে । আজ তোমরা 
যাও। কালকে জোলারে চিন্ত। করতি দেলাম, পরশু এসে পারবে কিনা 
তা বলবা। যদি পারব না কয়, তাহলি তখন আর ছাড়াছাড়ি নেই। 
সঙ্গে সঙ্গে নে চৌদ্দ বছরের জন্যি কারাগারে নে থোবা”। বেডার 
গোনক নামটা একেবারে ছৃটুইয়ে দেবো জোলা বাড়ী গেল। জোজার 
সঙ্গে জন কয়েক রাজার বাড়ীর লোকও আসলো । 


জোলা বাড়ী এসলো খাতি দাতি। সব সময় জোলারে রাজার 
লোকেরা তোখে চোখে রাখে । জোলার চিন্তায় খাওয়া দাওয়া একেবারে 
বন্ধ হইয়ে গেল। জোলা রান্জিরি বোর কাছে শুইয়ে শুইয়ে বলজো, 
আজ রাত পোয়ালি ত রাজার বাড়ি যায়ে কিছু না একটা বলতি হবে। 
থামাকা না বলে চোদ্দ বছরের জন্য জেলে যাব কের জন্য। আগে 





৯। বুঝিয়া ২। চলিয়া যাইতে পারে। ৩। রাখিবে। 


৮ রাগকথা 


ঘাইব, তারপর পারি না পারি সে হলো পরের কথা। বউ কয় ঠিকত, 
খঙগি এ কোন পোরকারে১ ছেরে যায় পারব না বলে জাগে থেকে বিপদে 
পড়ে লাভ কি।' 

রাত পোহালপ আর জোলারে রাজার লোকের রাজার বাড়ী নে গেল। 
জেলা সারা পথ ধরে চিন্তা করতি লাগলো । রাজার কাছে গেজোলা 
কলো, “রাজা মশাই, আমি এ হারেহাচ্ছ আর পনের শ পণ্ডিতগো ভয় 
করিনে। আপনি লেখা হোক আর অলেখা হোক সাত মোন কাগজ, 
বউ্স্পপ্ত আনান । এগুংলারে নে সাতটা বোঝা বানান । গ্রগুলো আমার 
সঙ্গে নিতি হবে। তারপরে দেখবেন ওরদের কেরাম করে প্যাচে ফেলাই। 
রাজা বুঝলো ঠিকতো বেড পারবে । রাজা জোলার কথামতো বই- 
পঞ্ল সাত মোন জোগাড় করে সাতটা বোঝা বানাল। রাজা একটা তারিখ 
ঠিক করে জোলারে খব ভাল করে সাজালো। জোলারে এখন আর 
কেউ জোলা বলতি পারে না। রাজার পালের বড় হাতিডার মধ্যি জোলারে 
বসালো । এর পর রংজা রওনা দেলো। সঙ্গে করে রাজার ছেলেরে নেল* 
উঞজির-নাজির চাকর-বাকর আরও খানিক গোনা মান্য লোকজোন রাজা 
সঙ্গে করে নেল। জোলা যখন হাতির পিঠে বসলো তখন হাতির মাউ্টৎ 
হাতি চালাতি লাগলো । তার পর সাত বস্তা কাগজ পরপর সাতটা 
ঘোড়ার পিঠে তলে দেলো। তারপর থাকলো রাজা আর মন্ত্রী। এর 
গর আর সকলে থাকলো । রাজার বাড়ী কে খানিক দূরে এসে জোল৷ 
একটা শ্লোক বানালো ঃ 


“রাম রাজা ধ্বনি ধর, 
সাজাইল চৌ ধল, 
খান সাজাইল ইন্দুর প্রি রাজা ।” 
জোলা এই কথার্তার মানে কর:লা, 'রাজা যেমন নামে কাষেও তেমন । 
সগগুলি যেরাম বেগে যাচ্ছে আর আমোদ-স্সামোদ করতেছে তাতে মনে 
হয় যেন ইচ্দুর পরি রাজার মতন মেলা করতেছে। 





৯। প্রকারে খ। জইজ। 


লোক সাহিতা সংকলন ৭ 


আর খানিক দুরে এসে জোলা দেখে, এক গউলা১এক দুধের ভাড় মাথায় 
নে কেন্তেছে। ভাড় এত ভার হইয়েচে যে ও ওই গওলা মোটে ঢাগাতিং 
পারতেছে না। আর যদি ফেলাইয়ে দেয়, তাহলি দৃদির ভাড় ভেঙ্গে যাবে। 
আর দুদ সব পড়ে যাবে। আবার ওদিকে ভারের চোটে দোমত৩ ফেলাতি। 
পেরতেছে না। এদিকি দদির মায়াও ছাড়তি পারেনা, আবার ওদিকি 
জানও বাচে না। এই দেখে জোলা আর এক শ্লোক বানালো £ 


আর খানিক দূর এসে 
কাস্তেছে বসে 

হাদি ওর নাগাল পাতা 

কিমট হরি নাম ফাটাতায, 
কে দেতাম থকত 

তবে যেত আমার মনের দুক। 


জোল্লা এই কথার মানে করলো-য়ে লোক ওই বেটার মাথায় এত বড় 
বোজা দেছে, সে বেটারে বোঝাডা দেবার সময় চিন্তা করতি হতো, এই 
লোকটা এই বোঝাটা চাগাতি পারবে কিনা এখন ও বেটার জীবনডা 
যায়। যদি আমি এ বেটার নাগাল পাতাম তাহলি ওর মারির চোটে একে- 
বারে ফাটাইয়ে ফেলতাম। তবে আমার মনের দূক যেতো । এই ভাবে 
জোলা দুড়ো শোললোক বেনলো5 । তারপর জোলা আর কিছুদূর এসলো। 
বাদ্য বাজানোর জন্য যতদ্র বাদোর শব্দ যায় ততদুর থেকে গেরামের 
ছেলে-মেয়ে সবগুলি দোড় মেরে আসে দেখতে যে, কারা এত শোরে 
বাজনা বাজাতি যাচ্ছে । একটা বাড়ীর কাছে দে যখন যাচ্ছে তখন দশ- 
বারো বছরের একটা মেয়ে দোড় মেরে সঙ্গে সঙ্গে আসতেলো আর নিচের 
দিকে না চেয়ে শুধ উপরের দিকে চেয়ে হাটতেলো আর হঠাৎ হোচটঃ 
খেইয়ে পড়ে যেইয়ে মেয়েডার মাজাডা, একেবারে ভেঙ্গে গেল। মেয়েডা 


ও রচছজক 


৯। যাহারা দুধ বির্য় করে ২1 উত্তোলন। ৩। শ্বাস। 
৪1 বাধিল। ৫1 ধান্কা। ৬ কোমর। 





০ 


৯০ প্লাপকথা 


কেবল ওখানে পড়ে চেচাতি১ লাগলো । জোলা হাতির পিঠে বসে ৬খন 
একটা শোললোক বানালো -- 


“ উনচল চনচল ঠাই। 

উলটন জরে চাই, 

সান ভেংলো শান্তি কন্যার মাজা ।” 
এই শোললোক নে মোট তিনটে শোললোক হলো । জোল মনে করলো, 
এই (তনটে শ্লোক সে বলবে । এর পর যা আরও দরকার পরে তখন 
পরে দেখা যাবে । আগে এই তিনডার উত্তরই দেক। খানিক পরে যেইয়ে 
রাজার বাড়ীর সামনে দাড়াইয়ে থাকলো আর বাজনা বাজাতি লাগলো । 
তখন রাজার বাড়ী থেকে লোকে এসে জিজ্ঞাসা করতি লাগলো আপনারা 
কের জনি আইতেন £ রাজার পঞ্কে তথন কলো, আমরা রাজার মেইয়ের 
বের বাহাজ করতি আইচি। এই খবর রাজার কাছে গেল। রাজা 
মন্ত্রী সগণ্ডুলি ওদের সাজ সজ্জা দেখে অবাক হইয়ে গেল। রাজায় হকুম 
দিল “বাড়ীতে উঠয়ে আনো ।' ওরা এসে সবাই বসলো । রাজা পণ্ডিত- 
দের সগগুগির তৈরী হতি বললো । বাজার সবা বসে গেল। আর এই 
দিকে এই রাজার গন্ধের লেকদেরও বসার সুযোগ*সুবিধে করে দেলো। 


ওই রাজার পন্কের মধ্যি জোলারে একেবারে সগগুলির মধ্যি বসালে। 
আর রাজা কইয়ে দেলো 'এই আমার একমাত্র পিত । এই পঙ্ডিত আপ- 
মার হারেহাচ্ছ পঙিতের সঙ্গে একলা বাহাজ করবে । আমার এই পণ্ডিত 
যে কতখানি লেখাপড়া জানে তা আম বলতি চাইনে তবে উনি একেলা 
বাহাজ করবার জন্যি সব বই-পত্র আনেনি, মানত সামান্য কয়টা বই-পন্র 
এনেচে। এতেই সাত মন হইয়ে গেচে। এ রাজায় এই কথা শনে 
অবাক হইয়ে গেল। মনে করলো, “যে লোক একলা বাহাজ করার জন্য 
সাত মন কাগজনপন্ত আনছে সেও আবার দরকারী দরকারী গুলি, সব” 
গুলো আনলি না জানি কয় মন হতো। আচ্ছা দেখা যাক। বাহাজ বাজলেই 
দেখা যাবে কে কত খানি। এ রাজা পণ্ডিতগো হুকুম দিয়া দিলো 
“তোমাদের যার যার যতখানি কাগজ-পঞ্পের দরকার সব নে বসে যাও ।” 


[০ 


৯। চিৎকার । 





জোক সাহিতা সংকলন ১১ 


রাজার হুকুমে যার যেই কগজ-পন্র ছেল সব নিয়ে বসে গেল। 

সগগুলির বই-পন্ত্র একলা জোলার বই-পত্জ্ের সমান হলো না। রাজা 
হুকুম দিলো, “কার কার কিকি কতা আছে শুর করতি পারো ।' এই 
কথা শুনে জোলা কলো, 'বহাজ শুরু হরার আগে আপনার কাছে আমার 
কড়া কথা। আমি আগে দেখে নেই মখে মখে কডা কথা জিজেস 
করে যে, এরদের সঙ্গে আমার বাহাজ করা সাঞ্জে১ কিনা। যদি ধনে 
করি যে এরদের সঙ্গে আমার বাহাজ চলতি পারে তাহলি বই-পল্ন সব 
খলে আরস্বে: করবো । আমার কতার যদি কোন ঠিক উত্তর না পাই 
তআমি আর কোন কথা জিজ্তেস করবো না। কারণ যারা পয়লা দুটো 
একটা কথার উত্তর দিতি পারে না তাদের সঙ্গে আমি মনেকরি আর 
কোন কথা সাজে না। রাজা ক, 'আচ্চা, আপনার যা আছে আপণি 
তা জিজেস করত্ি পারেন। পশ্ডিতরা মনে করলো, আরে বাবারে । 
লোকটার একলা সাহস কত। জোলায় বললো, 'আমার কথার কোন 
উত্তর না পালি কিন্তুক আমি আপ্রনাদের কোন কতার উত্তর লিতে রাজী! 
না। রাজা কলো, "'আশ্তা আপনার কথাই ঠিক ॥ জোলায় কয়, 'আঙ্ছা 
কন দেখি 

রাম রাজা ধ্বনিধর, 

সাজাইল চৌধল, 

থান সাজাইল হন্দুর পুরি রাজা। 

এইডা হলো আমার এক নমবোর পোরোশনেো। 5 এর পর শোনেন আমার 

দুই নম্র পোরোশনো £ 

“আর খানিক দ্‌রে এসে 

কান্তেচে বসে, 

যদি ওর নাগাল গাতাম। 

কিমট হরি নাম ফাটাতাম, 

মুকে দেতাম থক, 

তবে যেত আমার মনের দুক |? 





১৯। শোভা । ২। আরম ৩) প্রন 


৯২ বীপবথা 


এই হলো 'আমার দুই নঘর পোরোশনো। এর পর শোনেন তিন 
মস্বর পোরোশনো £ 
“উন চন, তুল চল ঠাই, 
উলটন জরে চাই 
থ্যান ভেংলো শাস্তি কন্যার মাজা ।” 
এই হলো আমার তিন নম্বর পোরোশনো, এই তিনলডা পোরোশনোই 
আমার শেষ পোরেশনো । এই পোরোশনো তিনডার উত্তর কি? 


একটু ঠিকভাবে উত্তর পালি আমি আমার বই-পন্জ খলে আপনাদের 
সঙ্জে বাহাজ করত রাজা আছি । আর ঠিক উত্তর যদি না পাই, তাহলি 
কি আপনাদের সঙ্গে আমার আর কোন কথা সাজে । এই হলো আমার 
কেবলি শুরু করার গোড়ার কথা । এর পর শুরু হবে বড় বড় গুণ গরিমা 
আর জানের কথা । 


জোলার এই কথা শুনে সারা সবা একেবারে চুপচাপ মেরে গেল। 
কারউ মুখে আর কোন কথা নেই । সগগুলি একেবারে হা করে জোলার 
মুকের দিকে হা করে চেয়ে থেকলো: । জোলায় যে আবার কি 
কইয়ে বসে, এইটানে সগগুপিব্ মনে একটা তয়। পশ্ডিতেরা এই কথা 
নে একটা মহা চিন্তায় পড়ে গেল। এক এক জনে সমানে বই-পন্ধ ঘাটতি 
জাগলো । বই-পন্ত ঘাটতি ঘাটতি এক একজনের গলা একেবারে শুকুয়ে 
গেল। কারউ মুখে তার কোন কথা নেই। সকাল বেলা সবা শুরু হলো 
আর বিকেল হইয়ে গেল। আর কেউ কোন কথা কয় না। জোলায় 
কলো, 'কি, আমার কথার উত্তর? ফেবল শুরুতেই এই রম সব গড়াগড়ি 
খেলতি আরম্ব করেচেন আর আসল জিনিসও ত সব প্রড়ে রইয়েচে।' 
রাজা কয়, কি পভিতেরা ? আপনেরা মান্ত্র এই তিনডা কতার উত্তর দিতি 
পারলেন না। আর অন্য সব পোরেশনোর ষেকি উত্তর দিবেন তা আমার 


সব জানা হইয়ে গেতে। খামাকা আমি হারেহাচ্ছ পশ্ডিত রেখে থুইচি। 


৯। শধু ২। থ্াকিজ। 


লোক সাহিত) সংকলন ১৬ 


পণ্ডিতের মোতন পতিত একজন হলেই হতো। এই রাজায় এ বৃদ্ধি কাজ 
করেছে। হারেহাচ্ছ নারেখে মোটে একজন রেখেছে, ওই একজনই ত 
হারেহাচ্ছর কাজ করে। আপনারা পারবেন না কিঃ আপনাদের কি 
ওর কোন উত্তর আছে? পণ্তিতেরা মাথা গুজে চুপচাপ বনে থাকলো । 
কারউ মূকে কোন কতা নেই। রাজা জোলারে বললো, “বুঝতি পারিচি পণ্ডিত 
মশাই, ওরা আপনার পোরোশনোর জবাব দিতি পারবো না। এত লোক 
এইচে কিন্তুক কেউ হারাতি পারেনি, এইবার আর পারলো না। বুঝতি 
পারচি এই বর্াজার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বে১ লেকা আচে। 
খামাকা আমি আপনাদের অনেক কম্ট দিলাম।” রাজার কথা শুনে 
সবার সগগুলি একেবারে চুপ হইয়ে গেল। রাজা এই সবার মধ্যিই 
তার মেইয়ের বে দে দেলো। এই রাজা এবার ছেলের বউ নেবাড়ী 
চলে এসলে।। রাজা! জোলারে বললো, তোমার বুদ্ধির জোরেই আমার 
ছেলের বে ওখানে হলো । আর তুমি যদি নাথাকতে তা হলি আমার 
ছেলের বে ওখানে হতো না। প্লাজা জোলারে খানিক জায়গা জমি লিকে 
পড়ে দেলো। জোলা তাইদে বসে বসে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতি 
লাগলো । 





৯1 বিবাহ 


বিশ! উনিশার কিচ্ছা 


[ বিশা উনিশার কিচ্ছা্টি সংগ্রহ করেছেন অনিয়োজিত সংগ্রাহক 
সরদার সিরাজুল ইসলাম। এটি তিনি সংগ্রহ করেছেন সরদার মজিবর 
বহমান এর কাছ তেকে। সংগ্রহকাল-্”১৯৭১ ইং। 


বিশ। উনিশাত্র কিচ্ছা 


কাহিনী সংক্ষেপ 


এক সওদাগরের তিন ছেলে-শবিশা উনিশা অর নবকমার । সওদাগর 
তিন সন্তানকে রেখে মারা গেলে বড় দুই ভাই বিশা ও উনিশা, ছোট ভাই 
নবকুমারকে তাদের স্ত্রীদের কাছে সপে দিয়ে বাণিজ্যে চলে গেল। নব- 
কুমারের ষেন কোন অসুবিধে না হয়, এই বলে তারা দুইভাই বাণিজ্যে 
চলে গেল। 


দিন যায়। একবার দু বো গোপনে মন্ধবলে গাছে চড়ে দেশের রাজ- 
কন্যার বিয়ে দেখতে যায় । কৌশলে নবকুমারও গোপনে তাদের সাথে 
যায় । ঘটনাচক্রে নবকুমারই বরবেশে রাজকন্যাকে বিয়ে করে এবং গোপনে 
ভাবীদের সঙ্গে বাড়ী ফিরে আসে । ভাবীরা এসব টের পেয়ে নবকুমারকে 
মঙ্জবলে টিয়া পাখখীতে পরিণত করে । একদিন টিয়াপাঙধী রূাপী নবকুমার 
ভাইদের কাছে গিয়ে নিজ রাপ লাভ করে । এরপর তিনভাই বাড়ী ফেরার 
পথে নবকুমারের বিবাহিত রাজকন্যাকে নিয়ে বাড়ী ফেরে । অতঃপর ভাত 
বধূদের সকল চক্রান্ত ধরা পড়ে । 


কাহিনী শুর 


এক সওদাগরের ছেল তিন ছেলে । বড় জনের নাম উনিশ আর মেজ 
জনের নাম বিশ, আর সকলের হো জনের নাম ছেল নবকুমার ৷ উনিশ-বিশ 
দুনারই বে হয়েলো” ॥ নবকুমার খুব ছোট ছেল। 


উনিশা আর বিশা দুজনাই ছোট্ট তাইকে খব ভালবাসত। বাবা মা মরে 
বাবার পরে তারা বাপের আয় টাকা-পয়সা পেরায় শেষ করে ফেললো । 
যন সংসারে অনটন দেখা দেল তখন উনিশা বিশা দুজনাই বাণিজ্যে 
যাবে বলে ঠিক করালা । উনিশ বিশের বৌ ছেল যাদুকরী। বাড়ী থেকে 
যাওমার সময় নবকুমার বললো, ভাই বাণিজ্য থেকে ফেরার সময় আমার 
জন্যি একটা টিয়া পাখী এলো । বিশের বউ বলল, আমার জন্যি একটা 
পাটের শাড়ি এনো, আর উনিশের বৌ বলল আমার জন্যি একটা সোনার 
হার এনো। উনিশ বিশ বাণিজো যাবার সময় দুজনকে বললো, আমার 
ভাইকে ভাল করে রেখ। ওরে যদি মার-ধর করে তা-হলি বাড়ী এসে 
দুজনকে কেটে ফাালবো। দুই ভাই বাণিজ্যে গে বেরুলো। উনিশ আর 
বিশের বৌ তাদের মধাখানে নবকমারকে শোয়াইয়ে রাখতো । তারে 
বাইরি যাতি দিত না। ঠিক সময় খাতি দিত। 


কিছুদিন পরে সেই দেশের বাদশার মেয়ের বিয়ে। বিয়ের খবর 
পেয়ে উনিশের বউকে বিশের বউ বল্ল, বু অনেকদিন হল বাড়ীতে 
একা একা আছি, চুলা না বাদশার বাড়ী যেয়ে বিয়ের বরণ করে আসি। 
তখন উনিশের বউ বলল, রাস্রি উঠে নবকুমার যদি আমাদের বিছেনেঃ না 
দেখে তালি ভয় পাবে, তার ভাইরা আসলি বলে দেবে। তখন বিশের 
বো বলল, বাগানতে কলাগাছ এনে কাপড় পরাইয়ে নবকমারের দুপাশে 
দে যাব। নবকুমার ঘুম থেকে উঠলেও দেখবে তার পাশে আমরা 
শুয়ে রইচি । তখন আর কোন ভয় থাকবে না। এই বলে বাগানতে 
একটা কলা গ'ছ কেটে এনে বাদশার বাড়ী যাবা আগে কাপড় পরাইয়ে 
মানুষের মত করে নবকুমারের পাশে রেখে গেল । বাড়ীর পাশে একটা 
আমগাছ ছেল । উনিশের বৌ আর বিশের বৌ বাড়ী থেকে বেরিয়ে 
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সেই আমগাছে যেয়ে উঠল । গাঙে উঠে এক দুই তিন বলে হাতে 
তিনটে তরি দিলে গাছ শুন্যে উড়ে ষাতি লাগল। যাতি-যাতি বাদশার 
বাড়ীর কানে যেয়ে গাছ থেমেগেল। তখন উনিশের বৌ আর বিশের 
বৌ গাছ থেকে নেমে বাদশার বাড়ী যেয়ে বরণ করতি আরম্ভ করলো । 
নবকুমার এদিকে ঘুম থেকে জেগে দেখে তার পাশে কাপড় পরাইয়ে 
দুটো কলার গছ শোয়ায়ে রেখেছে কিন্ত ঘরে কোন লোক নেই। সারা" 
রাত নবকুষার জেগে খাকল তার ডাবীরা কখন আসবে তাই দেখার 
জন্য । শেষ রাশ্রি এসে উনিশ-বিশের বৌ কলাগাছ সরাইয়ে নবকমারকে 
মধ্যি রেখে শুয়ে পড়ল । নবকুমার ঘমের ভান করে থাকলো । পরের দিন 
নবকমার তার দুই ভাবী কোথায় যায় তা দেখবার জন্য ঘুমের ভান 
করে থাকলো । আগের রাত্রির মতনই মাঝরান্ত্রি আবার কলাগাছ এনে 
শাড়ী পরাইয়ে তার পাশে রেখে গে বেরুল। দুইজনে বেরুঃয়ে গেলি 
নবকুমার তারদের পিছন পিছন চপ করে উঠে যেয়ে দেখল, তারা কি 
করে। দেখল, দ্ুইজন একটা আমগাঞ্ছে উঠে হাতে তড়ি দেল আর 
তড়ির সঙ্গে গাছটি শুন্যের উপরে চলতি লাগল। তাদের যাওয়া দেখে 
এসে নবকুমার আবার শইয়ে পড়ল। পরের দিন নবকুমারকে রেখে 
যখন তার ভাবীরা আবার বের হল তখন নবকুমার চুপে চুপে ঘর 
থেকে বেরুয়ে এক দৌড়ে তাদের আগে যেয়ে ও গাছের আগার ডাল 
ধরে থাকল । নবকুমারের পর তার দুই ভাবী এসে উঠল। গাছে উঠে 
তিন তড়ি দিল__-এক দুই তিন বলে। সঙ্গে সঙ্গ গাছ আগের মতন 
করে শুন্যের উপরে উড়ে চলতি লাগল । গদিকে ওরা যাতি থাকে-”এর 
মধ্যি বাদশার মেয়ের বিয়ের কিছু বলা যাক । বাদশার মেয়ের যে বরের 
সঙ্গে বে হবার কথা তার এক চোখ কানা ছেল। বর দেখবার সময় 
বরের বাপ উজিরের ছেলেকে দেখাইয়ে বিয়ে ঠিক করেছে লো। এর মধ্যে 
হঠাৎ একদিন সেই উজিরের ছেলে মরে গেল। তখন আর বরের পঙ্চ 
কি করে, তাই তাড়াতাড়ি তারা একটা নকল বর খোজ করতি আরগ্ো; 
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ফারল। তারা বাদশার বাড়ীর কাছে এসে গড়লি নবকমারকে দেখে বর- 
হবাস্্রীরা তাকে ধরে বরের পোষাক পরাইয়ে বর সাজাইয়ে ফেলল । নব 
কুমারের সঙ্গে বরপক্ষের কথাবাতা হল, বে পড়ানোর সময সাত পাক 
হইয়ে গেট যখন কালরান্রি বাদশার মেয়েকে ঘরে দেবে তখন সে বের 
হয়ে আসবে। 

সেবের হইয়ে আসলে কানা বরকে ঘরে দে দেওয়া হবে। নবকুমারকে 
বর সাজাইয়ে বিয়ে দেওয়া হল। 

বিয়ের সময় যখন তার দুই ভাবী বরণ করতি আসল তখন বরকে 
দেখে উনিশের বৌ বিশের বউ-এর কানে কানে বলতি লাগল. বু এনা আমাদের 
নবকুমারের মত মনে হয়। তখন বিশের বো বলল, নবকমার আসবে 
কেরাম কর, তারে ত বাড়ী রেখে তাইচি। সে এত পথ আসবে কেরান 
করে। তখন উনিশের শৌ চালক করে খানিক সিন্দর বরণ বরার সময় 
নবকুমার়ের কানের মধ্যে দেল। যাক, বরণ বরার পর বে পড়ান হলো । 
বে পড়ে যখন বাদশার মেয়েকে কালরান্ত্র কাটাবার জনি বাসর ঘরে দেল 
তখন নবকমার বলল, আমি তোমার আসল স্বামী না, আমি বের হইয়ে 
গেলে তোমার কানা সামী ঘরে আসবে। 

এই কথা গওনে বাদশার মেয়ে তখন নবকুমারের পা জড়াইয়ে ধরে 
বলল, না আমি তোমারে ছাড়া আর কারউস্বামী বলে মানব না। তখন 
নবকুমার বললো, আমি তোমায় বে করেচি, এ কথা যদি আমার ভাবীরা 
জানে তাহলি তারা আমার মেরে ফেলবে । তুমি এক্নকার মত এখানেই 
খাক, আমার দুই ভাই উনিশ বিশ বাণিজো গেছে, তারা ফিরে যাবার 
সময় তাদের সংগে যেইও । আমি আমার ঠিকানা তোমার শাড়ীর আচলে 
লিখে দিতেছি--এই বনে নবকুমার হাতের একট। আঙ্গুল কেটে লিখে দিল। 
“উনিশ বিশ দূহ ভাই, নবক্মার তার ছোট ডাই, বাদশা যদি সদায় হও 
সঙ্গে দিও, যদি উনিশ বিশ ভার্টিয়া গেলে তলে দিও তোমার মেয়ে । এই 
বলে নবকুমার ঘর থেকে বের হয়ে এস সেই গাছে উঠে বগল। 


এ দিকে নবকুমার ঘরতে বের হলি পার বাদশার মেয়ে ঘরে দোর 
দেল। নবকুমার বের হলি কানা ঘরে যাবার জনি; ঘরের দোরে যেয়ে 
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ধান্কা দিতি লাগল। অশ্রখন বাদশার মেয়ে বললো, তমি চলে যাও, 
তমি চলে যাও। ত্মি আমার, স্বামী না। আমার স্বামী চলে গেছে। 
সঙ্গে সঙ্গে সব কথা বাদশার কানে গেল । তখন বাদশা শুনে লোক” 
লক্করদের বলল, তোমরা এখানতে চলে যাও, আমি সব বিষয় শুনে 
নেই। এই বলে বাদশ। মেয়েকে বলল, “মা দোর খোল, আমাকে সব 
কথা খলে বলি হবে। তখন বাদশার মেয়ে দোর খুলে বলল, আপনি 
যে বরের সাথে আমার বে ঠিক করেছেন তার এক চোখ কানা । তাই 
চালাকী করে-- পথের একজনকে ধরে এরা বর সাজায়ে সাত পাকে বে 
পড়াইয়ে কাল রান্রিতে সেবের হইয়ে গেলে কানা ঘরে আসবে । যার 
সঙ্গে আমার বে হয়েচে সে হাতের আঙ্জল কেটে তার ঠিকানা আমার 
শাড়ীর আলে লিখে বেরুয়েছে ॥ যদি বিশ্বাস না হয়, তা হলি এই 
দেখেন বলে শাড়ীর আচল বাদশাকে দেখাল । বাদশা দেখে বাদশার 
লোক লস্ষরকে হুকুম দেলেন বরযাত্রীদের সব তাড়াই দেবার জন্যি। বর” 
যাল্্রীরা অপমান হইয়ে গে বেরল। 


বাদশার মেয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতি লাগল । নবকমার গাছে 
এসে উঠার খানিক পরেই উনিশ বিশের বৌ গাছে এসে উঠলো এবং 
হাতে তড়ি দিলে গাছ শন্য করে গুড়ে যেখানকার সেখানে যেয়ে থামল । 
নবকুম।র গাছ থেকে নেমে অন্য পথদে দৌড়ে যেয়ে কলাগাছের মধ্যি শুয়ে 
ঘমোবার ভান করে পড়ে থাকল । সকালে উঠে নবকমারকে চ্যান করাতি 
লাগল উনিশ বিশের বৌ। গোসল করবার সমস্ত উনিশের বৌ দেখলো, 
সেই সিদুরের চিহত নঝকমারের কানে রয়েছে । তখন বিশে্রে বৌকে 
বললো, আমি যা বলিচি তাই ঠিক। তখন উনিশ বিশের বো যুক্তি করতি 
লাগল, এখন কি করা যায়। উনিশ বিশ বাড়ী আসলি নবক মার তার 
ভাইদের সব কথা বলবে, তারপর আমদের মেরে ফেলবে । এক কাজ 
করা যাক, ওরে আমরা যাদু দে পাথী বানাইয়ে ছেড়ে দেই ওর ভাইরা 
আসলি বলবো, তোমরা যাওয়ার একমাস পরে ভর হয়ে নবকুমার মনরে 
পেছে। আমরা তার জন্যি মাটি উচু করে রাখবো, বলবো এ জায়গায় তার 
মাটি দিছি। এই বলে একটা বড়ি বানাল, বড়িটা বানাইয়ে যন নবক- 
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মার ছমিয়েছিল তখন বড়িটা তায় কগাজে টিপদে লাগায়ে দেল। লাগায়ে 
দেবার সঙ্গে সঙ্গে নবকমার একটা টিয়ে পাখীর রাপ পেল। ট্িয়ে পাখী হয়ে 
বহুদিন সে বাড়ীতে এ গাছে ও গাছে কাষ্টাতি লাগল এক সময় তার 
আনে হল. আমি ভাইদের কাছে যাব। তখন সে শধু নদী ধরে উজানে যাতি 
লাঞগল। এপিকে উনিশ বিশ বাণিজ্য করে ফেরার পথে উনিশের বো এর 
জনা সোনার এবং বিশের বৌ এর জন্যি পার্টের শাড়ী কিনল, কেনার 
পরে বাড়ীর দিকে রওনা হল। নবকমারের লেখা অন্যায়ী নবকমারের 
সত্তর নদীদে যারাই উজোন বেয়ে যাঠি লাগন্র তারদের পরি5য় জিজ্েস 
করতি লাগল। টেফারা বাজাতে উনিশ বিশ সে দিকে এসে পড়ল। নদীর 
পাহারাদার তাদের নৌকো ঠেকাইয়ে তাদের পরিচয় জিজেস করলি উনিশ 
বিশ বলল, উনিশ বিশ দই ডাই, নবক.মার তাদের ছোউ ভাই'। এই 
কথা শুনে বাদশার লোকজোন যেয়ে বাদশাকে খবর দেল যে, উনিশ বিশের 
নৌকো পার্টতি। তখন বাদশা উনিশ বিশকে তার বাড়ী ডেকে আনলো । 
আনার পর যয় করে তাদের বাড়ীর মধি লে যাইয়ে নবকমারের বৌএর 
সাথে পরিচয় করাই দেল। তখন তারা নবকমারের বো.কে বহুত টাকা 
পয়সা দে আশীবাদ করলো । তারপর তারা নবকমারের নৌকো নে বাদ- 
শার বাড়ী থেকে রওনা হলো। নদীতে আসতি আসতি তারা দেখল যে, 
একটা টিয়ে পাখী ডাকতি-ডাকতি উজান থেকে তাদের নৌকোর দিকে 
আসল্ছে, তখন বিশ বললো, ভাই আমরা সব জিনিষই ত আনলাম কিন্ত 
নবকমারের জন্যি তো টিয়াপাখী আনা হয়নি । 


সে কথা একেবারে ভুলে গেছি । এই টিয়া পাখিটা যদি ধরা যেত তাহলি 
নবকুমারকে দেওয়া যেত। এই বলে টিয়া পাখিটারে আয় আয় বলে তারা 
দ্ুই-ভাই নৌকোর ছইয়ের ওপর থেকে ডাকতি আরস্ত করল । টিয়া পাখী 
এসে তাদের নোকোর মাত্ধলির ওপরে বসলো । নৌকোর মাস্তুলের ওপরে 
বসে একবার এ নৌকো একবার ও নৌকো যাতি লাগলো । তারপর যখন 
নবকুমার বঝলো যে, এরাই তার ভাই তখন সে তাদের হাতে ধরা 
দেল । টিয়া পাখীটা ধরে নিয়ে উানশ বিশ নবকুমারের বৌএর হাতে দেল 
জার বলল, যেন টিয়াটারে ডিক সময় মত চ্যান করান ও খাওয়ান হয়। 


/লাকসাছিতা সংকলন ২১ 


আর আরও বলল, এই টিয়া পাখীটা নবকুমারের জন্যি নেওয়া হল কারণ 
বাণিজ্যে আসার সময় নবকুমার টিয়া পাখী নে যাতি বললো । নবকুমারের 
বৌকে খব যত্র করে টিয়া পাঙীটারে রাখতি বললো । যাক, টিয়া পাখাটারে 
খাচায় করে যত্ত করে রাখতি লাগল । হঠাৎ একদিন খুব শিলা বুজ্টি 
হতি লাগলো, তখন টিয়া পাখী হেল বাইরে, কারও টিয়ার কথা মনে ছেল না। 
বর্ষায় ডিজতি ভিজতি শিলের চোটে নবকুমারের কপালের সেই যাদুর 
ফোটাটা উঠে গেল । নবকুমারের সেই টিয়ার আকৃতি বদলে গেল। সঙ্গে 
সঙ্গে সে মানুষের আকৃতি ধরল । মানুষ হয়ে শিলা বচ্টিতে ভিজদি১ নব” 
কুমার একেবারে মরার মত হইয়ে পড়ে থাকল । এর মধ্যি হঠাৎ বিশের 
মনি হল, তাইতো টিয়া পাখী যে খাচার মধ্যি বাইরে পড়ে রয়েছে । তখন 
সে তাড়াতাড়ি করে বাইরে আসলো । বাইরে এসে দেখে টিয়াপাখী নেই। 
খচার কাছে তার ছোট ভাই নবকমার মরার মত হইয়ে পড়ে রইয়েচে। 
তখন সেকেকাইয়ে উঠলো- নবকুমার নবকমার বলে জড়াইয়া ধরে কোলে 
তলে নেল। উনিশ আর নবব্মারের বৌ তখন নৌকোর মধ্যি থেকে বাইরে 
এসে নবকমারকে নোকোর মধ্যি নে গেল। তারপর সেবা হত্স করতি 
লাগল বহুত সময় ধরে । তারপর নবকমারের কান ফিরে এসলো। 
তারপর নবকমার সবাইকে পেয়ে তার দুখের কথা সব এক এক করে 
বলতি আরঘ্বো করল । নবকুমারের মুখে সব ঘটনা শনে উনিশস্বিশ যুত্তিত 
করলো, বাড়ীর ঘাটে যেয়ে জিজেস করবো নবকুমার কোথায়। তারপর 
দেখব তারা কি উত্তর দেয়। যাক, তারা ঠিন ভাহ এখন খুব ধূমধাম করে 
বাড়ীর দিকে আসতি লাগল । ঘাটে নৌকা লাগাইয়ে উনিশ জার বিশ 
বাড়ী যেয়ে তাদের বৌদের জিকজ্েস করলো, আমাদের ছে'ট ভাই নবকুমার 
কোথায় ? তখন তারা বললো, তোমরা দুই ভাই বাণিজ্যে যাবার একমাস 
পরে একদিন নবকুমারের খুব স্বর আসে, তারপর সে মরে যায়। তারপর 
উনিশ বিশ বললো, যাও নৌকোর মধ্যি থেকে যে সব মাল-পন্ধ আছে সব 
বের করে আনো । দুই বৌ তখন নৌকোয় মাল নামাতি এসে দেখেষে 





৯। ভিঙ্িতে। ২। তিৎকার। 


হহ রীপকথ। 


নবকুমার আর তার বো এক সঙ্গে নৌকোর হইয়ের মধো বনে বসে গপ 
গুজব করতেছে । এই দেখে তারপর তারা দূজনা নবকুমারের কাছে মাফ 
চেল। এদিকে দুইভাই এসে দুই বৌকে ধরে খুব মার মারাতি লাগলো । 
এমন মার দিতি লাগলো যে দুই বৌ জোরে চেচাতি আরন্ত করল। তখন 
নবকুমার আর তার বৌ যেয়ে দুই ভাইয়ের কাছে তাদের জন্যি মাপ চাতি 
লাগল । উনিশ ও বিশ মাপ করে দেল। তারপর থেকে তারা মনের 
শান্তিতে আবার বসবাস করতি আরম্বো করল । আমার গম্প শেষ হল।” 


বেলব্তী কন্যা 


সংগ্রহষ্টি অনিগ্লোজিত সংগ্রাহক জনাব হোসেন আলী, ওয়াসা জ্টাফ 
কোয়াটার, ২৪ নং রোড, ধানমশ্তী আবাসিক এলাকা, ভাকা কতুক 
সংগৃহীত ! 


র্াপকথাটি টাংগাইল অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। 


বেলবতী কন্য। 


কাহিনী সংক্ষেপ 


এক দেশে ছিল এক সওদাগর । তাহ।র চারিপন্তর ছিল। ছোট 
পৃজ্জের নাম হিল হুয়মন সওদাগর । হুয়মন সওদাগর হরিণ শিকারে 
যাওয়ার সময় রাস্তায় তাবু করিয়া ঘুমাইয়াছিল। এ পথে শিব-পাব তা 
কৈলাসে যাওয়ার সময় ঘুমন্ত হুয়মনকে দেখিয়া বেলবতী কন্যার দেশে লইয়া 
ঘুমন্ত বেলবতী কন্যার ঘরে রাখিয়া দিল। দুই জনই ঘুম হইতে জাগিয়া 
উভয়ের রূপ দেখিয়া পাগল হইয়া যায় এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া 
আমোদ প্রমোদ করিজ্জা দুই জনই ঘুমাইম়া পরে। শিব আর পারবতী 
দুই জনের তামাসা দেখিয়া আবার ঘৃমন্ত ছয়মোনকে সৈন্য দিয়া রথে 
করিয়া আসিয়া তাবুতে পৌছায়। ছয়মন সওদাগর ঘূম হইতে জাগিয়া 
বেলবতী কন্যাকে না পাইয়া প।গলের মত ছুটিতে থাকে । যাইতে যাই; 
বহুদূর যাওয়ার পর এক সম্গযাসী কতুকি টিয়া পাখী হইয়া অনেক বাধা 
আতিক্রম করিয়া হয়মন সওদাঙ্গর বেলবতী কন্যাকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া 
আবার বিবাহ করিয়া সুখের সংসার করিতে থাকে । 


কাহিনী শর 


এক দেশে আছিল এক সওদাগর । হেই সওদাগরের আছিল পাচটি 
ছাইলা১। ছোট ছাইলার নাম হুয়মন সওদাগর । ছয়মন নাবালক থাকা 
কালীন হয়মনের বাপ মইরা গেল। হুয়মনের আর ঢাইর ভাই ব্যাপসা 
বাণিজ্য করিয়া ক্নমত সংসার চালাইতে লাগিল। এইভাবে কিছুদিন 
যাওয়ার পর ছয়মন সওদাগর বেশ বড় অইল। এহন ছয়মনের ভায়েরা 
ছয়মনকে বাড়ীর কাছেই এক স্কুলে ভতি কইরা দিয়া তাহারা বাণিজ্য 
কইবার নাইগ্যা: দর দেশে চইলা গেল। 


ছয়মন খব সাহসী ও বৃদ্ধিমান আছিল । সে ছাত্র হিসাবে খুব ডাল 
আছিল এবং ওস্তাদের কোন কথা অমান্য করিত না বলিয়া মাঙ্টার সাছেবরা 
ছয়মনকে খুব ভালবাসিত ৷ এইভাবে কয়েক বছর লেহাপড়া করার পর 
ছয়মন বেশ নায়েক অইয়া গেল। একদিন এ স্কলের হেড মাষ্টারের 
বউ সোয়ামীকে কইল, ওগো হুনছো, আমার হরিণের গোস্ত খাওয়ার 
সখ অইছে । তখন হেড মাস্টার কইল, তমি কও কি, আমরা এতাছি” 
গরীব মানষ। আমি তোমাক হরিণের গোস্ত খিলাম' কোন থাইক। | 
মাচ্টারের বউ কইল, তমি না ছান পড়াও, তোমার ছাত্রদেরকে কইলে 
হয়তো হরিণের গোস্ত আইনা দিব । মাঞ্টার উত্তরে কইল, তা হয়তো 
অইতে পারে । পরে মাস্টার দুঃখ নিয়াই স্কুলে গেল। ছাত্ররা মাস্টারের 
মন খারাপ দেইধ্যা কইল, ওস্তাদ আজ আপনার মন খারাপ ক্যা ঃ 
মাস্টার তখন কইল, মন খারাপ ক্যা কি.আর কমু । গত কাইল আমার 
বউ আমার কাছে হরিণের গোস্ত খাওয়ার আবদার কইরছে। দেখতো 
বাবা, তোমরাই দেখ আমরা অইতেছি গরীব মানুষ আমাঙ্গারে' কি এ 
সাজে? ওস্তার্দের কথা হইনা ওস্তাদের কওয়ার আগেই ছয়মন সওদাগর 
কয়া উঠিল, ওস্তাদ আমরা থাকতি আপনার কন” তিস্তা নাই। আমরা 
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২৬ | রপকথ। 


হরিপের গোস্ত আইনা দিম। হয়মন সওদাগরের কতওয়ার হাতে হাতেই১ 
অন্যান্য ছানরা কয়া উঠিল, হয়মন ভাই যাদ হরিণ শিকারে যায় আমরা 
ব্যাগটি ঘামূ। তখনি ছয়মন সওদাগর ছাত্রণারে কইলো, আগামী কালই 
আমরা হরিণ শিকারে যায, তোমরা সকলেই বাপ-মায়ের কাছে থাইহা 
বিদায় নিয়া পাইল । ছয়মন সওদাগর আরও কইল, তোমরা মার যার 
থাবার বাড়ীত থাইকা নিয়া আইসপা এবং এমন খাবার আইনবা যাহা ওজনে 
কম খাইতে বেশী । এই বলিয়া ছয়মন সগদাণর নিজেও বাড়ীতে গেল। 
অনা ছাত্ররাও বাড়ীতে গেল বিদায়ের জন্য । হুয়মন সওদাগরের তো বাপ" 
মাও নাই। দেচঢাইল তার চারি ভাবাদের কাছে বিদায়। প্রথমে তো 
ভাবীরা কইল, তোমার ভাহরা নাই বাড়ীত। আমরা কেমন কইরা তোমাক 
বিদায় দেই । অনেক বোঝা পরার পর ভাবিরা কইল, বিদায় দেওয়াও যায়না 
না দিলেও চলে না, ভার কারন ভস্তাদের কাম যুদি নাকরা যায়তবে 
মহা অয়ানাগে" তাই তোমাক বিদায় দিতে বাধ্য হইলাম । তোমাকে 
কয়েকটি কথা কয়া দিলাম, কথাগনা পালন কইর, না কইরলে কিন্তু 
অমঙ্গল অইবার পারে । তখন ভাবীরা কইল-- 


গান ঃ 
আদে জানি যাওনারে ছয়মন 
ও ছয়মন পাছে জানি ষওনা | হে) 
মড়াত জানি বওনারে হয়মন 
ও ছয়মন মধ্যে জানি শোওনা। (২) 


ডাবীদের পরাষশ শুনিয়া হয়মন তাহার ওস্তাদ সহ তাহার দল লইস্তা 
হরিণ শিকারে চলিল। মাটিতেই: আইত; অইল, হেই খানেই হুয়মন 
তাহার দলবলসহ তাদু' নাইরা আশ্রয় লইল। হয়মনের ঘুমানের 
আগেই মনে অইল বাড়ীত থাইকা ভাবী কয়া দিছে, রাস্তা আটার সময় 
আগেও যাইবার না কইরছে, পাছেও যাইবার না কইরছে। হোয়ার সময় 


১1 সাথে সাথে ২হ। সবাই ৩। হইতে 91 অভিশাপ লাগে 
৫1 রাস্তাতে ৬। রায় ৭1 তাবু। 


লোকসাহতা সংকলন ও 


মড়াতও হইবার না কইরছে, মধ্যেও হইবার না কইরছে। মুড়াত হুইলে 
হয়তো বাঘ ভাল্লুক বা ভুত পেতনী আইসা নিয়া যাইবার পারে, মধ্যে 
হইলেও হয়তো চিবাইপ্া মাইরা ফালায়া দিবার পারে। তাই ভাবীর 
কথা মনে কইরা মধ্যে ও মৃড়াত না হইয়া মধ্যে ও ম্ড়ার মাঝামাঝি 
হইয়া ঘম আইল । 


এমন সময় শিব আর পাবঝতী রথে কইরা তামুর উপর দিয়া ষাইতে 
ছিল। যাইতেই ছয়মন সওদাগরের উপর পাব'তীর নজর পইড়া শিবকে 
কইল, শিব দেখ, এই ছয়মন সওদাগরের কি চেহারা, তাগ্ছু আলো কইরা 
বয়া আছে। 


সাতস্সমূদ তের নদী পার যে বেলবতী কন্যা আছে ঠিক তাহার 
মতই চেহারা । দুইজনকে একন্রে রাইখলে কেবা১ দেহা যায় এনা 
একন্রে কইরা দেখতাম । তখনই বাজ কইরল কি, শিব আর পাবতী 
হয়মন সওদাগরকে রথে কইরা নিয়া বেলবতী কন্যার ঘরের ভিতর থুইয়া 
শিব আর পাবতী কৈলাসে চইল্যা গেল। যাওয়ার পর পরই হয়মন 
সওদাগর ও বেলবতী কন্যার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দূই জনই ঘুম থেইকা 
চৈতন হওয়ার পর দুইজন দুইজনকে দেইখ্যা মুগধ অয়া গেল । দুইজন 
সারা রান্তরি আমোদ-প্রমোদের গর আবার ঘুমাইয়া পইরল । এমন সময় 
শিব আর পাবতী কৈল্লাস থেইকা আসার সময় ঘুমন্ত ছয়মনকে বেলবতী 
কন্যার কাছ থেকে আইনা জাবার তাদুতে রাইখা চইলা গেল। 


এদকে সকাল ভোর অয়া গেল। হয়মন সওদাগরের সাথেকার যে 
সমস্ত ছাত্ররা ছিল তারা সকলেই ঘুম হইতে উঠিল কিন্ত ছয়মন সওদাগর 
আর ঘুম হইতে উঠে না। এদিকে ছয়মন সারা রাইতে আমোদন্প্রমোদ 
কইরছে, ঘৃম থেকে ওঠার তো দেরী অইবই। হঠাৎ কইরা হাতেকারঃ 
এক ছাত্র যায়! ছয়মনকে ঘৃূম থেইকা ডাক দিছে । অমনি ঘোমের বিতালেই" 
হায় বেলবতী কন্যা, হায় বেলবতী কন্যা কইতে কইতে পাগলের মত 


১। কেমন ২। একটু ৩। হইবে ৪1 সঙ্গের 61 ঘুমন্ত অবস্থায় 


২৮ রাীপকথা 


ছুটিয়া বাহর অইল। কেহই আর হয়মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। 
পানা হইয়া দে বেলবতী বেলবতী বইলা ছট্টিয়া চলিল। যাইতে যাইতে 
গভীর বনের মধ্যে এক দরবেশের সামনে গিয়া কইল বাবা, দরবেশ 
বাবা, আমি বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে আইচি১। বাবা তমি 
আমাকে দয়া করু বাবা । তখন দরবেশ কইল, কি দয়া তোকে করম 
তা কবিতো? তখন ছয়মন সওদাগর কইল যে, সাত সমগ্র তের নদী 
পার এক বেলবতী কন্যা আছে,হে আইতে থাকে দালানের মধ্যে আর 
দিনে থাকে বেলের মধো । সেই বেলবতী কন্যাকে রাইত-দিন সব সময় 
প্রহরীরা পাহারা দিয়া রাখে । হেই বেলবতী কন্যার নিকটে পাঠাপ্লা দেও-, 
ম্লার ব্যবস্থা কইরা দেও বাবা । আমি বেলবতী কন্যাকে ছাড়া বাভতে 
পারমূনা । দরবেশ বাবা ছয়মন সওদাগরের কথা হইনা' তখনই বাজ 
করলো কি, ছয়মন সওদাগরংক একটা টিয়া পঞ্ধি” বানয়া কইল, তুই 
উইরা যায়া সোজা মখে ঠোক দিয়া বেলটি নিধি, কিন্তু নিয়া ভাঙ্গিসনা, 
ভাঙ্গলে কিন্ত বেলবতী কন্যাকে পাবিনা। 


ছধমন সওদাগর দরবেশ বাবার কথামত টিয়া পক্কি অয়া উড়াল দিয়া 
সাত-সম্বদ্র“তের নদী পার অয়া হেই বেলটি, যে বেলটির ভিতর বেলবতী 
কন্যা লকাইকা আছিল সেই বেলটি ঠোট দিয়া নিষ্তা হুয়মন সাত সমুদ্র- 
তের নদী পার অইয়া আইসে। এ দিকে প্রহরীরা টিয়া পঙ্কর পাচ্ছে 
পাছে ধাওয়া করে কিন্ত টিয়া পক্ষিকে আর নাগাল পাইলো না। এ দিকে 
ছগ্লমন সওদাগর বেলষ্টি নিয়া আইসা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আনলাম 
একটা বেল এত্রি মধ্যে নাকি বলে মানুষ আছে। আমার তো বিশ্বাস 
অয়না। এই কয়া ছয়মন সওদাগর বেলটি আছার মাইরলে আছার মারার 
সাথে সাথে বেলের মধ্যে থেকে বেলবতী কন্যা বারায়া হছে তার দেশের 
পিকে রওনা দিল। 


ছয়মন সওদাগর আর বেলবতী কন্যাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। 





০০৯৬ পা পা শত. আত 


১। আসিয়াছি হ। রান্রিতে ৩। শুনিয়া 91 প্রার্থী 


জলোকসাহিত্া সংকলন টব 


ছয়মন সওদাগর উপারস্তর না দেখিয়া আবার সে দরষেশ বাবাজীর নিকট 
গেলো । দরবেশ বাবাজী আবার তাহাকে পন্ধি বানায়ে দিল । সেই পান 
অইয়াই সে বেলবতী কন্যা নিয়া আইল। কিন্তু আগের বারের মত আর 
সাটায়১ আইল না। সেবেল ভাঙিল না। হয়মন সওদাগর সোজা মখে তার 
বাড়ীর নামায় প্রকুরের গাওয়ারে)' গিয়া বসিল এবং আরাম করতে 
আরম্ো করিল! এমন সময় তার মনে অইল, এই বেলা বেলটা ভাঙ্গিয়া 
বেলবতী কন্যাকে একটু দেখিয়া নেই । এই ভাবিয়া হয়মন বেলের ভিতর 
থেকে বেলবতী কন্যাকে বাতির করিল এবং বাহির করিয়া সেতাহার 
পাশে' বসাইল । গ্রমন সময় ছয়মন সওদাগরের ঘুম পাইল । বেলবতী 
কন্যা তখন তার হাট, ডাজ করিয়া দিল। হয়মন সওদাগর তখন 
বেলবতী কন্যার আটুর উপরে মাথা রাখিয়া আরামে থুম আসিল । এদিকে 
ছয়মন সওদাগরের বাড়ীর উপর থেকে মাজা মোটা গোয়ালনী নামে এক 
চাকরানী সবকিছু দেখিয়া বেলবতী কন্যার 'নকটে আসিয়া বেলবতী 
কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাড়ী কোনে” তোমার পরিচয় কি, 
তমি এখানে কেবা” আইল বেলবতী কন্য? তগন তার দেশের নাম 
পরিচয়, কেমনে আইছে সব খুইলা কইল । তখন মাজা মোটা গোয়ালনী 
বেলবতী কন্যাকে কইল, সত্যি বুবু তমি এত গোন্দর' কাপড় পিন্দিছো, 
তোমাকে খুব সুন্দর লাগে । আমরা গরীব মান্ষ, এত সোন্দর কাপড় 
চোপর কিনবার পারি না পিন্দিবারও পারিনা । তোমরা সব পিন্দা থাক, 
আমগোরে এল্লা পিন্দিবার আউস অয় তা পাষু কোনে । বুজি, এক্লা 
তোর পেন্দার শাড়ীখান দিধি পিন্দা দেখলা আমাক কিবা দেহা যায় । বেল" 
বতী তখন কইল, কাগড়ই আমার একখান তাতো পেম্দা। তোমাকে 
খসায়ে দিমু কেবা" কইরা £ মাজা মোটা গোয়ালনী তখন কল, আমার 
কাপড়ের আচল তুই পেন্দেক, আরেক আচল আমাক দে, এই ভাবে অদল 
বদল কইরা মাজা মোটা গোয়ালনী বেলবতী কনার কাছ থাইক। শাড়া 
নিয়া পিমন্দিল, তার পর তার গায়ের খাউজ ও অন্যান্য গহনাদি নিয়া মাজা 





১। রাস্তা ২। ধারে ৩। কোথায় ৪। কেমন ৫। সুন্দর 
৬। পরিয়াছো ৭1 কেমন। 


66 বাগকথা 


মোটা গোয়ালনী নিয়া নিজে গায়ে দিল আর মাজা মোটা গোয়াজনীর কাগড় 
চোপড় নিয়া বেলবর্তী কন্যাকে গায়ে দিল। তার পর বেলবতী কন্যাকে কইল, 
তই কেডা? তুই এহেন১ থাইক হইরা যা, আমি তো বেলবতী কনা । 
এই বলিয়া মাজা মোটা গোয়্ালনী বেলবতী কনাকে গড়ি দিয়া পকুরের 
মধো ফালায়া দেয়। বেলবতী কন্যা পূকরের মধ্যে ফল য়া ভাসিতে 
লাগিল। এদিকে মাজা মোটা গোয়ালনী হয়মন সওদাগরের মাথার নীচে 
আটু দিয়া লেলবতী কন্যা অয়া বইসা অইল। তার পর কি৫ুক্ষণ পরে হয়মন 
সওদাগরের ঘুম তাঙ্গিল । সে তখন গম থাইকা জাগিয়া কহিল” তি কেডা, 
তমি তো বেলবতী কন্যা না, তুমি আমাগারে বাড়ীর চাকনানী । মজা মোটা 
গোয়।লনী তগন কইল; না না আমি তোমাগারে বাড়ীর চাকরানী অইবার 
যায ক্যা। গ্রতদিন বেলের মধ্যে আছিলাম তাই যোটা অইবার পারি 
নাই, এখন বেলের মধ্যে থেইকা বাইরে আছি । বাইরের আলো বাতাসে 
একট তাড়াতাড়ি মোঙা-তাজা অইহছিঃ ভাই আমাক চেনা তোমার অস্বিধা 
অইতেছে। 


তার পর ছগ্রমন সওদাগর মাজা মোট গোয়ারনাকে নিয়া বাড়ীত আইল 
এবং তার ভাবাকে কইলো, আমি বিয়ে কইরা আনছি । ভাবীরা দেওরের* 
বউরে আদর কইরা ঘরে নিয়া তইল এবং মনে মনে ভাবিল, একেতো 
আমাগারে চাকরানী মাজা মোটা গোয়ালনীর মত দেখা যায়। একেকা 
ছেট মিয়া ঘরের বো বানাইয়া আইসপ। আবার মনে মনে ভাবে, মানুষের 
মত মান্ষও আছে, যাইগ্যা সুন্দর চোখেই দুইজনকে ঘরে তইলা দিয়া 
আইসে। রাইতে দুইজন ভালমত আমোদ আহ্লাদ করে। তার পর 
অনেক রাইতের সময় বেলবতী কন্যা পুক্রের ভিতর হইতে ফল অহইয়া 
গান গাইতে থাকে । 


গান ঃ 
মাজা মোটা গোয়ালনীকে নিয়া 
ও পতি ভুইলা রইলা মরে ॥ 





৯। এরন্থান এ! সরিয়া। ৩1 বলিল। ৪81 দেবর 


লোকলাহিতা সংফন ৩১ 


ফ.ল হইয়া ভাসি আমি 
তোমার এনা পুকরে দারুণ বিধিরে ॥ 


বেলবতী কন্যার এই গান শুনিয়া হছয়মন সওদাগর মাজা মোটা গোয়ালনীকে 
কইল.১ কেডা জানি বাইরে গান কইতেছে, আমি এক্লা বাইরে যাষ। 
মাজা মোটা গোয়ালনী তখন কইল, না তোমাকে বাইরে যাইবার দিমু না। 
বাইরে ভূত গান কইতেছে। তুমি বাইরে গেলে তোমাকে মাইরা ফায়লা 
দিব। আর নতন বিয়ার ছয়মাস পন্তং নৃতন জামাইর হাতে ভতে আড়ি- 
বাদ করে। আইনাতা বাউনাত।' কয়া ছয়মন সওদাগরকে সে রাইতের 
জন্য ভলাইয়া আইখলো । 


তার পর পরের দিন সকালে মাজা মোটা গোয়ালনী গোসল করার জনা 
পৃকুর ঘাটে গিয়ে এ যল্লটিকে ধইরা আনার জন্য সাতার দেয় কিঘ্ব ফলটি 
মাজা মোটা গোয়ালনীর আতে ধরা দেয় না। নিজে ধইবার না পাইরা তার 
চার জায়েক কয়, তারাও ধরার জন্য চেস্টা কার কিন্তু ধইবার পারে না। 
শেষে মাজা মোটা গোয়ালনী তার সোয়ামী ছয়মন সওদাগরকে কয়, 
সোয়ামী, পকরের এ ফ.লটা কত সোন্দর, এ ফল আমাক” আইলা দাও। 
আমি প্র ফল দিস্ভা খেলাম । ছয়মন সওদাগর যখন ফ.লটা ধরার জন্য 
আত পাতে, অমনি ফলটি ছয়মন সওদাগরের আতে আপনা আপনি 
আইসা ওঠে । ফলটা নিয়া ছয়মন সওদাগর তার বো মাজা মোটা গোয়া- 
লনীর আতে: দেয়। মাজা মোটা গোয়ালনী ডব দিয়া যায়া ফলটা 
পাতাউ বাইটা ঘরের কানিতে হাটির তলে গাইরা থোয় এবং আইতে 
সোয়ামীর হাতে হইয়া থাকে । এদিকে এক রাইতের মধ্যেই আবার 
পর গারাফল নাই গাছ অয়া ঘরের চালের উপর উইটা কইতে থাকে.” 
“মাজা মোটা গোয়ালনীক নিয়া ও পতি ভূইলা রুইলা ঘরে। নাই গাছ 
অয়া কান্দি আমি ও পতি তোমার প্রনা ঘরের চালে দারুন বিধি রে।, 
ছয়মন সওদাগর তখন বেলবতী কন্যায় এই গান হইনা১ বাইরে আসার 
১। বলিল ২। পধন্ত ৩। আজে বাজে। ৪॥ আমাকে ৫। আনিয়া 
৬। খেলিব ৭। হাতে ৮।কোনে ৯।শুনিয়া 


তই মলাগকা 


জনা পাগল অয়া খায় কিন্ত মাজামোচা পোয়ালনী তখন হয়মন সগওদাগরকে 
বসায়, দেখ আমি তোমার সেই বেলবতী কন্যা । বাইরে গান কইতেছে 
ওতো ভূত । ভ্রমি ও ভূতের কথায় কান দিও না। বাইরে যাইও না। বাইরে 
গেলেই তোমাক কইল মাইরা ফালায়া দিব। 


আর তাছাড়া বিয়ার হয় মাস পর্যন্ত নতন জায়াইর পাছে ভূতের পিছ 
গিরি থাকে 1 ছয়মন সওদাগর কোন কথাতেই আর বঝ মাইনল না। 
জোর কইরা টই্টা বাইরে যাওয়ার জনা চেষ্টা কইরলো কিন্ত মাজা মোটা 
গোয়ালনীর আড়াই সইন্যা মাজা হয়মন সওদাগরের উপর তুইলা দিয়া 
চাইপা ধইরলো ভঙগখন আর হয়মন সওদাগর উইটপার পাইরলো না, 
বাইরেও যাইবার পাইরলো না। এই রকম করতে করতে রাইত পোহাইয়া 
গেল । এ দিকে সকাল বেলা মাজামোটা গোয়ালনী ঘোম খাইক্যা উইঠাই 
মাইগাছ ঘরের ঢাল থাইক্যা নামায়া কাইটা কুচা কুচা কইরা ডেকিতে 
পারায় ছাতু ছাত কইরা নদীর চড়ে ফালায়া দিয়া কইতে লাগিল, একবার 
তোক পাটাত ছাইচা মার্টির মধ্যে গাইগা আকহছ্িলাম , তাও এবার ভত 
দেহি বেইচা থাকস “কেবা”" কইরা । এই বইল্যা মাঞ্জা মোটা গোয়ালনী মাজা 
পক পারতি পারতি বাড়ীত আইল। 


গেদিন রাইতে মাজা মোষ্টা গোয়ালনী খাওয়ার পর আচ্ছা যোম' আইহসে 
আরা সারা রাইংজছেতন পাইনা । এদিকে চরের উপকার ফায়লা দেওয়া 
বান্ডা কচা করইনা নাইগাছ ঝাই অয়া কান্দিতে থকে । 


ম।জ। মোটা গোয়ালনীকে নিয়া 

ও পতি ভুইলা। রইলা মোরে । 

ঝাই গাছ অয় কান্দি গাম 

তোমারই নদীর চরে দারুণ বিধিরে ॥। 


বেলবতীর এই দুঃখের গান শুনিয়। ছয়মন সওদাগরের ঘম ভাঞ্গিগ্া 
চেতন পায় এরং বেঙ্গবতী কন্যার জন্য পাগল অয়া হুইটা যায় চরের উপর । 





৯। কিন্ত । ২। পোতা ৬। রাখা ৪।কেমন ৫1 ঘুম ৬। লাউ 


জোক সাহিত! সংকঙ্জন ৩ 


এদিকে মাজা মোটা গোয়ালনী তখনও ঘোমেই কাতর আছিল । ছয়মন 
সওদাগর ঝাইগাছের কাছে যায়া কল্প, কে তুমি? ভূত না প্যারত, মানুষ না 
টদৈতা ? তমিযেই হওক্যা তমি তোমার আসল রূপ ধইরা সামনে আইসা 
খাড়া অও-। তখন বেলবরতী কন্যা ঝাউ গাছের ভিতর হইতে তার 
আসল রাপ ধরে এবং ছয়মন সওদাগরকে কয়, আমি সেই বেলবতী কন্যা । 
তমি আমাকেই সাত সমুদ্র-তের নদী পার হইতে আনছ । তম যাকে 
বেলবতী কন্যা বলে থরের বউ বানাইয়া ঘর সংসার কইরতাছো সে আসলে 
তোমাগারে বাড়ীর চাকরানী মাজা মোটা গোয়ালনী। বেলবতী কন্যা তখন 
আগের কথা উল্লেখ কইরা কইল, আমার কাছ থাইকা গায়ের যাবতীয় 
কাপড়-চোপড়, গয়না-পাতী খুইলা নিয়া মাজা মোটা গোয়ালনী পেন্দে আর 
তার পরনের কাপড় আমাকে পেদ্দায়।। তার পর আমাক গড়ি দিয়া 
পকুরের মধ্যে ফালায়া দেয় । আমি তখন ফল আয়া ভাসি । সেই ফল 
নিগ্লা পাটাত বাইটা মাটির মধ] গাইরা রাখে । সেখান থাইকা আমি 
নাইগাছ অয়া ঘরের চালে রাইতে কান্দি। আমার কান্দন হুইনাও 
মাজা মোটা গোয়ালনী আমাক চালে থাইকা পাইরা দাও” দিয়া কুঢা কুচা 
কইর। নদীর চরের উপর ফালায়া দিয়া আইসে। সেখানে আমি ঝাই 
গাছ আয়া আছিলাম। ছয়মন সওদ:গর বেলবতী কন্যার দুঃখের কাহিনী 
হইনা বেলবতী কন্যাকে বাড়ীত নিয়া আইসে। বাড়ীত আইনা বেলের 
মধ্যে তুইলা ঝাপির” ভিতর রাইখা খিলা' নাগায়া থোয়। ঝাপিত 
খিলা নাগায়া থুইয়া ছয়মন সওদাগর মাজা মোটা প্লোয়ালনার কাছে হইয়া 
পড়ে । তখনত মাজা মোটা গোয়ালনী অভরে ঘোমাইতে আছিল। এ 
সমস্ত কিছু মাজা মোটা গোয়ালনী টেরই পায় নাই।। তার পরের দিন 
সকালে ঘৃম থাইঞচা উইঠা ছয়মন সয়দাগর চিন্তা কইবার নাইলো কেবো” 
কইরা মাজা মোটা গোয়!লনীকে চিরদিনের জন্য খতম কইরা দেওয়া যায়। 
অনেক চিন্তা ভাবনার পর বৃদ্ধি আটিল, একটা কুয়া কাইটা মাজ। মোটা গোয়া” 





১। হও ২। আনিয়াছু ৩) শনিয়া ৪ । দা ৫1 একপ্রকারের বাকা 
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৩). 


ড৪8 পাগকথা 


জনীকে কুয়ার মধ্যে ঝাপায়া১ মাইরা দিম। যেমন কথা তেমন কাজ। সেই 
দিনই কামলা জামলা নঙ্য়া একটি কুয়া কাইটলো২ । কুয়া কাইটা হয়যন 
সওদাগর তার চাই ভাবীগারে কইল যে, যাকে আমি আজ বৌ বইলা ঘর 
কইরতাচি সে আসলে আমার বৌ না এবং সে বেলবতী কন্যাও না। সে 
আসলে মাজা যোটা গোয়ালনী, কিন্তু বেলবতী কনার মখখস পিন্দিয়া আমাক 
লায়া আইখছেত। বেলবতী কন্যা আমার ঘরেই আছে। তোমরা যদ 
দেইঞপার৪ চাও তালি আমি তোমাগারে দেখাইবার পারি । বেলবতী কন্যাকে 
আমি বেলের মধো তইলা ঝাইপর মধ্যে আইথা দিছি । 


তোমরা আগে এ মাজা মোটা গোয়।লনীকে কুয়ার? মধ্যে ঝাপায়া থুইয়া 
আইস, তার পর আমি বেলবতী কন্যাকে দেখামুনি। তার পর ছয়মন সও- 
দাগরের ঢচাইর ভাবী মাজা মোটা গোয়ালনীকে কইল, নও" যাই, তোমার 
সোয়ামী নতন কয়া কাইউলো দেইখা আসি, আবার পাছে খারাপ বা এহা- 
বেহা" অতিপারে । তখন কইবা যে ঝয়াত থেইকা পানি তইলবার পারিনা । 
ওর চাইতে যায়া দেইখা আসি মদি খার,প অয় তো হাইরা দিবানে। আগের 
ব্যাজার' ভাস তে পরের ব্যাজার ভাল না। তখন মাজা মোটা গোয়ালনী 
হাতে হাতে* কুয়া দেখার জন্য গেল । যায়া মাজা মোটা গোয়ালনীর কুয়াতে 
ফক্কি১? দেওয়ার হাতে হাতে কুয়ার ভিতর ধেক্কা২ দিয়া কুয়ার মধ্যে 
ফালায়া দেয়। ফায়লা দিয়া অমনি চারিদিক থেইকা মাটি দিয়া কুয়া 
ঝণাপায়া:১ দেয়। কয়ার মধ্যে থাইকা আর মাজা মোটা গোয়ালনী উইট-* 
পার১২ পারে না। কয়ার মধো মাজা মোটা গোয়ালনী মইরা যায়। 


মজা যোটা গোয়ালনীকে খতম কইরা আইসা ছয়মন সওদাগর বেলবতী 
কন্যাকে বাহির কইরা তার চাইর ভাবীকে দেখায় । ভাবীরা তখন বেলবতী 
কন্যাকে দেইখা তাদের খুব পছন্দ অয়। তখন আবার নূতন কইরা ছয়- 
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মনের বিয়ার বাজনা বাঞ্জায়া বেলবতী কন্যাকে ঘরে ন্যায় । আবার নূতন 
কইরা চয়মন সওদাগরের সংসার আরস্ত হয়। 


হুয়মন সওদাগর সূথে শান্তিতে বেলবতী কন্যাকে নিয়া সংসার কইরতে 
নইল । আমার হাস্তার ফ.ইরা১ গেল। 


যা হাস্তার বনে 
যখন কষ 
তখন আসিস মনে ॥ 


পি প০৮ পসরা, সাগর সস 


৯1 শেষ। 


বানর বাজ 


এটি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব 
হোসেন আলী । ৰ 
রাপকথার্টি টাঙ্গাইল অঞ্চল থেকে সংগৃহীত । 


কাছিনা সংক্ষেপ 


ওক দেশে ছিপ এক রাজা । তাহার পপ্র সন্তান না হওয়াতে একে একে 
তিনি সাত খানা বিবাহ করেন, তবুও তাহার সন্তান হয় না। একদিন রাজার 
নিকট এক ফকির আসিয়। রাজাকে বলে, আপনার পৃন্র সন্তান হয় না। আমি 
আপনাকে ওষধ দিব, আপনার সন্তান হবে কিন্ত আমাকে একটা সন্তান দিতে 
হবে। রাজা মহাশয় ফকিরের কথাতে রাজী হইলেন । ফকির ৩ওষধ দিল। 
রাজা তাহার সাত রানীকে গুষধ খাওয়াইলে হয় রানীর পেট থেকে ছয়টা 
পৃপ্প সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল কিন্ত ছোট রানীর পেট থেকে একটা বানর 
জন্ম গ্রহণ করিল। এইজন্য রাজা ছোট রানীকে কারাগারে নিক্ষেপ কর্ি- 
লেন। রাজা মহাশয় বানর ছেলেকে সু-নজরে দেখতেন না এবং বান- 
রের কোন কাজ পছন্দ করতেন না। র্লাজার হয় পন্প বাণিজা করিতে 
গেল। বানরও তখন রাজার অন্মতি নিয়া বাণিজা করিতে গেল । রাজার 
ছয় পন্ন বাথ হইয়া বাণিজ্য হইতে ফিল্সিয়া আসিল কিন্ত বানর ছেলে পাতাল- 
পরীর দৈত্যের দেশ থেকে এক রাজকন্যাসহ আরও দুই রাজকন্যাকে বিবাহ 
করিয়া অনেক টাকা-পয়সা, মানিক-মুক্জা লইয়া ফিরিয়া আসিল। তার পর 
ফকির আসিয়া রাজার নিকট হইতে পন্র ঢচাছিল। প্লাজা বলিল, তুমি যেটা 
পার ধরিয়া লইয়া যাও। ফকির তখন বানরকে লইয়া গেল। বানর 
সেখান হইতে বাচিয়া আসিল। রাজা সন্তষ্ট হইলেন। 


কাহিনী শুর 


এক দেশে এক আজা১ আছিল। তার ব্যাটা পৃত্র কিছুই আছিল না। 
ব্যাটা প্র না অওয়াতে: রাজা একে একে সাত খানা বিয়াকরেন। সকলের 
চেয়ে ছোট র'নীকে বেশী ভালবাসতেন । আজার ছেলে মেয়ে না অওয়ার দরুণ 
আজা মশাই খুব খারাপ মনে বাড়ীর কাছারী ঘরে চুপ করে বসে খাকেন। 
এমন সময় একজন ফকির বা দরবেশ আইসা আজার কাছে কিছু ভিক্ষা চায় 
এবং কয় যে আজা মশাই গ্রত খারাপ মনে বইসা আছেন ক্যাঃ তখন আজা 
কয়, আমার ছেলে মেয়ে কিছু অয় না। আমার এ টাকা-পয়সা, ধনশদোলত 
কে খাবে । তখন ফকির কয় যে, আমি কিছু উষধ পত্র দিতে পারি । আশা 
করি আমার শুঁধধে কাজ হবে কিন্তু আমাকে একট্টা ছেলে দিতে হইবে । দি 
দেন তবে আমি শউুষধ দিমু, যদি নাদেন তবে আমি ওযধ দিমু না। তখন 
আজা দেখল যে, যাক যাদ সাত রানীর পাত ছেলে হয় তবে এক ছেলে দিলে 
আমার কি হবে। 


এই ভাবিয়া আজা স্বীকার অইল। তখন ফকির সাতটা বাড় দিয়া 
আজাকে কইল যে, এই বড়ি একজন একটা করিজা খাবে। কিন্তু খাবে মে" 
গোছল কইরা আইসা ভিজা চুংল ভিজা কাপড়ে খাইতে হইবে । এই বইলা 
ফকির চইলা গেল । আজা বাড়ীর ভিতর গিয়া সাত রানীকে ভাইক। আইনা 
সাত জনের হাতে সাতটা বড়ি দিয়া খাওয়ার নিফ্চম বইলা দেখ । খাওয়ার 
পর আইতে আজা মহাশয় যে কাজ তাহা করিল। আশুদিন১ রানীরা ঘুম 
থাইকা দ্‌পূর ব্যালা উঠতে, হে দিন এর আগে ওঠে ॥ এইভাবে উঠে পুকুরে 
যাইয়া ভপ সান দিয় যার যার ঝড় হেই থাইল। খোদার রহমে সকবের 
প্যাটেই সন্তান ধরে । এই ভাবে একমাস দুই মান চলিতে থাকে । তার পর 
দশ মাস যেদিন অয় সেইদিন ছয় রানীরই পুত্র সন্তান অয়, আর ছোট 
রানীর বানর ছেইলা অয়" । তখন দাই যাইয়া আজাকে কাছারিতে সংবাদ 
দেয় যে আর কি চাও, ছোট রানীর ষে বানর গেলে অইছে?। 





$১। রাজা থু হওয়াতে । ৩। অনাদিন ৪1 গান 61 হয় 
৬। হইয়াছে। | 


86০ গাপকথা 


এই কথা হইনা আজা হকুম দেয়, যাও ওর বুকের ওপর বাইশ মইনা 
তিনস্টা পাথর চাইপা দিয়া এ অঞ্ধ কারাগারে রাইখা দাও । হকুম পাহযা 
কোতওয়াল যাইয়া ছোট নানীক নিয়া বুকের উপর বাইশ মইনা তিনটা 
পাথর দিয়া কারাগারে খুহইয়া দিল । এদিকে আজার ছেলে সব কথা বলিতে 
শিখলো। একদিন উজির আজকে বলত্যাছে যে দ্যাখেন রাজা মশায় 
আপনার হেলেরাতো কণা বলতে বিখিয়াছে, এখন জ্যাথা পড়া করান উচিৎ । 
অন্য ক্কুলে দিজে লোকে খারাপ কইবে। আপনি নিজেই একটা হইসকুল 
দিয় গেই খানেই ছেলেদিরকে লেখা-পড়া করান । রাজা বললো, এ কথা 
ঠিক উজির । তার পরের লিনই ইসক্ুল দিয়া সেহ খানেইহ ছেলেদেরকে 
লেখাপড়া করায়। এদিকে বানর তার মায়ের কাচ বলভ্যাছে ফে, 
মা আমার সব ভাহ পড়তাছে আর আমি কি করমূ। আমাক সিলেট 
পিছ্সিল দাও, আমিও পড়তে যাম। তখন হোটরানী কইত্াছে যে, দেখ 
বানর ছাইল।, আমি সিলেট পেন্সিল পাম কোনে, দেখত্যাছে তো আমার 
বুকের উপর কি চাপানি। সেখান হইতে আইনা আর্জাকে বলত্যাছে, 
আব্বাজান, আমাকে বই পুস্তক দেন আমি লেখা পড়া করতে বাম এই 
কথা শুইনা রাজা দুই বেত বানরের গোয়ায় লাগাহল । ব্যাত খাইগ্লা বানর 
তিন লাফ দিয়া ফাকে বসলো । তখন উদ্জির বলত্যাছে, দেখেন আজা মশাই 
হাজার হলেও তো আপনারই ছেলে, কি করবেন। তখন আজা বললো, 
যাও উজির, শুনেছি যে পোল দাদার নাকি ছেড়া বই পুস্তক জাছে এচাঙ্গের' 
উপর, সেখান হইতে কয়েকটা ছেড়া হুটা বই দিয়া দাও, তাই নিয়া ও 
লিখাপড়া করুক গে। তাই শইনা উজ্জির ঢাঙ্গের উপর থেকে ছেড়া ছুটা 
বই দেইখা সেই ছেড়া বই বানরের হাতে দিল। তাই নিয়া বানর ইসকুলে 
যায় । বানরের অন্য ভইরা লেখাপড়া কইরা ছেড়া ছুটা যে গলি ফাইলা 
দেয় বানর হেই গুল খইটা নিয়া তাই দেইখা ল্যাখে এবং পড়ে। তবুও 
বানরের হাতে অন্য ভাইরা গড়াত পারে না। এই ভাবে আজার ছেলেরা 


পড়িতে পড়িতে যেমন 'এলবালে' পাশ করিল। আজার বানর ছেলেও 
এলবালে পাস করিল। একদিন আজার ছয় ছেলেরা আজার নিকট 
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লোক সাহিত্য সংকলন ৪১ 


কইল যে বাবা, আমরা হয়ভাই বাণিজা করবার যামূ্‌, হেইজন্য১ আমান 
দের নৌকা বাইন্দা২ দেন, হেই নৌকা নিয়া বাণিজ্য করম। তখন আজা 
কহল, হ্যা পৃত্ত, তোমরা ঠিক কথা কইছো। যখন ল্যাখা পড়া কইরাছ 
তখন আর আমার অসুবিধা কি, বেশ যাও। তহন উজিরকে ডাইকা কইল 
যে যাও উজির, আমার বাড়ীত যত ব্যাম্া গাছ ও খরমজ: গাছ আছে 
সব গাছ ভাঙ্গাইয়া তল্তা বাইনা আমার ছয় পূর্র বাণিজা যাইবে তাহার 
নৌকা বান।ও। 


উজির তাহাই করিন এবং নৌকা বানাইতে লাগিল । এদিকে বানর ছেলে 
দেখ লয়ে আমার ভাই সবই বাণিজ্যে যাইতেছে, তহন আমিও যাম। এই ভাহবা 
বানর তার মায়ের কাছে কপ্পস্পমা আমি বাণিজ্যে যামূ, আমাক নৌকা বাইনা 
দাও। তহন” বানরের মা কয়, দেহ বাবা আমি কি কইরা পোকা বাইনা 
দিম, আমার কি সাধ্য আছে। তোমার বাপের কাছে যায়া কওগা? । বানর 
ছেলে তার বাপের কাছে যায়৷ কয়, বাবা আমিও বাণিজ্য কোরবার যামু 
আমাক একটা নৌকা বাইনা দেন। তখন আজা কইতাছে, দ্যাহোছেন বান- 
রের কথা, ও বলে আবার বাণিজ্য কোরবার যাইবো । আজা খুব আগ কইরা 
কইল, উজির এই বানরকে হত্যা করোছেন । তহন উজির কহইত্যাছে, হজর 
যহন ছাড়নেনা তহন আর কি করবেন। অক দ্যান একখান ভাঙ্গচুরা 
নোকা, ও যা মন লয় তাই করুক গা । আজ। কইলো, হ] উজির দিতে পারি, 
আমি যে নায়ের কথা কমু হেইখান যদি নিতে পারে তবে হেহথান নেকগা। 
তহন উজির কইল, তাহলে কোন হানের; কথা কন? হজুর। তহুন আজা 
কয় যে শুনেছি আমার দাদার কাছে বাড়ীর পবে ষেপকর আছে সেই পকুরের 
নাম কালিদাস সাগর, হেই সাগরের মধো একখান নাও আছে, যদি হেইখান 
তুইলা নিবার পারে তবে হেইখান নিয়া বাণিজ্য করবার যাকগা । আমি 
মাঝি মাল্লা দিতাছি। তাই হ.ইনা” উজির বানরকে কয়, বাবা তোমার বাবা 
আমাক এই কথা কইছে । বানর কয় যে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাই 





১। সেইজন্য ২। তৈয়ার ৩। পেপেগাছ ৪1 তখন ৫1 নিয়ে বল 
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৪২ প্লাপকথা 


করমূ। তাই শুইনা বানর মাঝি মলা নিয়া সেই কালিদাস সাগরের পারে 
মায়া মাঝি মাল্লাগারে কর যে, হে মাঝি মান্নার, যাও এই কালিদাস সাগরের 
অধ্যে একখান নাও আছে, তোমরা হেই নাও হান তহলা দাও । তহন মাঝি 
মাল্লারা কয় যে, বাবা তোমার ট্র্যাহা পয়সা আমরা চাইনা, এই কালিদাস 
সাগরে ভব দিয়া আর আমরা উঠবার পারুম না। হ্যানে ম্ামাদের ছাইলা 
মাইয়া ও বোনা খাইয়া মরবে । ও ট্যাহা পয়সা আমরা চাইনা বাবা । তহুন 
বানর কয় যে, আচ্ছা তোমরা পারে থাক, আম মজার হাতে কাছি বাইন্দা 
এই পানিতে ডব দিম, যহন 'আমি কাছিত টান দিমু তহন তোমরা পারে 
থাইকা টানতে শুর কোরবা। এই কওয়াও সারা মাঝর হাতে কাহিবান্দাও ১ 
সারা । ওমনি লাফ দিয়া একেবরে কালিদাস সাগরের মধ্যে যায়া পোইরা 
ডব(দল। ডুব দিয়া এ)ালা পানির নাচ যায়া দ্যাখে যে এক নাও সোমানে 
জল জল করতাছে কিন্ত নায়ের গোলোইর উপর এক দ্যাও চল ছাইড়া দিয়া 
বইসা আছে। বানর দাযাইখা তার কাছে গ্যাল এবং বললো যে, বাবা নায়ে 
থ্যাইক। নাযো। নাও আমাক দাও । এই কথা হইনা দ্যা নায়ে থাইক্যা 
হেইরা গেস। তন বানর নায়ের ভরায় কাছি বাইন্দা দিয়া কাছি ঝাকি 
(দল, পারের উপর থাইকা মাঝি-মাল্লারা খব জোরে হ্যায় হ্যায় ও কয়া 
টান মারে কিন্ত নাও কয়্ওনা যে আমারে ট্ানততছ, নাও নড়েগ নাচহড়ও 
না। তাই দেইহা বানর পারের উপর আইসা কাহি ধইরা যেই টান মারে 
অমনি নাও সো সো কইর' পারের কাছে আসলো । সকলে খেদেলা যে খুব 
ভাল নাও - যাকে কয় ময়র পগ্সী নাও। বানংরর ছয় ভাইরা তহন কয়ে, 
দেখছে আমাগোরে : নায়ের চেয়েও বানরের নাও ভাল হইল। ছুয়ভাই 
মালামাল নিয়া ঘাটে থ'ইকা বাণিজ) বারবার জন্য নাও ছাড়িল। তারা 
যাইতে যাইতে বহুদূরে গেল যেষন অন্য আজার দেশে গ্যাল। হেই 
দাশের আজার মেয়ে আজকন্যা হে ঢাক পিটা দিছে, যে আমাক নূতন 
জিনিষ দ্যাখাইবার পারে আমি তার হাতে বিয়া বসমূ"। আর যেনা 
পারবে তারে অন্ধ কারাগারে থোয়া হবে। তাই হইনা হয় ভাই আজার 


০ 
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লোকসাহিতা সংকলন ৪৩ 


বাইর বাড়ী যায়া তাকে দিল বারি, ওমনি বাড়ীর ভিতর থাইকা আজ” 
কন্যার পাইক-পেয়াদা আদিয়া গার মোরা দিয়া নিয়া গেল। তারা এক 
এক কইরা আজকনাকে নৃতন জিনিষ দ্যাখাইবার নইল । যতই দ্যাখায় 
আজজকন্যা কয়, এতো পরান । যহন আর পারলোনা তহন অগারে হয় 
ভাইকে নিয়া অন্ধ কারাগারে ছয় যুইনা পাথর চাপাইয়া খুইয়া দিল। 
আবার বানরও3 মাঝি-মাল্লা ঠিক কইরা তাগারে* বাড়ীত দ্‌'তিনডো 
ট্যাহা দিল। মাঝি-মাল্লারা বাড়ীত নুন- মরিত-ত্যাজ-সাবান-চাল ভাইল 
সব কিনা দিয়া তাগারে হাতে নিয়া বাণিজ। করবার জন্য রওনা দিল। 
যাইতে যাইতে বহ, দরে গেল, যায়া একটো গাছ পাইলো, তহন বানর 
মাঝি মাল্লাগারে কইতাছে, এ মাঝি মাল্লারা নাও খামাও, এই গান দেখছো, 
এই গ্রাছের হাতে পাও বান্দো, পাক-শাক করে খাওয়া দাওয়া কর। 
তহন মাঝি-মাল্লারা মনে মনে কয় যে, এ আবার কি করে । এ শালার 
হাতে ব্যান কি হামে গ্ইলাম । শালার নি আক্কেল আছে। দ্যাহাছেন 
এই সমদ্দরের মধ্যে নাও বানাবার কয় । কহন জানি ঝড় তফান আইসে 
হ্যাসে নাও হমত্ত। ডইবা মোরমূ। কিন্তু কি করবে, এক মাঝি কইত্যাছে 
ম্যাক যহন আছি ওযা কয় তাই কর। তহন হেই গাছের হাতেই নাও 
বানলো। বানদ্যাণ খাওয়াদাওয়ার যোগাড় করবার জনা সব হাড়ি পাতিল 
ধুইয়া আইসালের উপর তুইলা দিল। এদিকে বানর গাছের দিকে নজর 
কইরা দ্যাহে যে গ্রাচ্ছর মধ্যে একটো সড়ঙ্গ দ্যাহা যায় । 


পাক-টাক শাষ কইরা খাওয়া-দাওয়। করে ও মাঝি-মাল্স!দের কয়, আমি 
মাজার€ হাতে কাছ” বাইন্দা গর সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়া পাতালে যামূ। যতগিন 
যায় যাক, তোমরা নায়ের উপর খালি আইন্দা? বাইরা খাইবা আর হন 
কাছি ধইরা টান দিমু তহন বৃঝবা যে কাছি টানা লাগবো । এই কথা করা 
বানর একলাফে একেবারে স্ড়জের মধ্যে দিয়া পাতালে যাইতে নাগলো” । 
যাইতে যাইতে একেবারে সোনার মত ঝকঝক করে এই রহম একটো দেশ 
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88 প্লাপকথা 


পাহল যাক বয় পাতালপরা আজ১। হেখানে যায়া দ্যাহে যে সবকিছু 
সোনার--দালান কোগাও সোনার! ক্যাবল দেন; সব সোনার কিন্ত মানুষ 
গরু অন্য কিছু নাই । বানর সব ঘুইরা ঘূইরা সব দ্যাহা নহলো ॥ ঘুরতে 
ঘুরতে একটো দালানে যায়া দেখলো ত্্াকতটোা আজকন্য শুইয়া আছে। 


বানর তার কাছে গ্যাল। যাঞ়া দযাখে আজকন্যর চোখ বেজা, আজ- 
কন্যাকে বানর কয়েকবার ধাক্কা লিল, তাও আজকন্যা কথা কয় না? শ্যাষে: 
দেখলো যে আজকন্যার হিতানে ও পশ্ুতানে দুইটা কাঠি আছে, তহন 
বানর হিতানের বাতি পৈভানে ও পই তানের কাতি হিতানে নিল। অমনি আজ. 
কনার ঘুম ভাঙ্গল । চোখ মেইল্সাদ্যাহা যে সামনে বানর । বানরকে 
দেইহা আজকনাা ঢমকা উঠে ও বানদকে কয়, তুমি এহানে কি কইরা; 
আইলা, শীগগীর” পালাড। নইলে তোমাক ধইরা আক কোশেরা খাই” 
বোংন। জাননা গ্রাডা আক কোশের দাশ, এ দ্যাশে যত মানুষ গরু আছিল 
সব খায়া শাষ কইরা ফালাইছে। আমাক ধইরা আইনা এই ঘরে থুইছে। 
ভন বানক্প কই্াতাছ -দাখ আঙদকন্যা, আমি এহন থাইকা থামুনা। 
তোমাক বিয়া কইরা নিয়া সেন মাম, নস্রবা যামুনা। 


তহন আজকন্]া কোন উপায় না দ্যাইহা বানরেক কয়, আচ্ছা তা 
হলে থাকো দেহি, আক কোশ গারে মারা যায় কি কইরা । গ্রহন তো 
সব আককোশ আহার কোর্বার নাইদা গাছে, তারা আইলে আমি যেই 
ভাবে পারি তাগারে কি ডাবে মারা যায় সব হনবার পারমানি*। তহন 
ধানর কয়, আমি এহন কোনে যামু । তহন 'আজকন্যা ১০ তাড়াতাড়ি বানরকে 
একটো বাকের মধ্যে রাইখা দিল । আক কেশরা দিনের ভাগে আহ।র 
টাহার কইরা আইতে সব বাড়ীত আইল, আইসা আজকন্যাকে ঘৃম হইতে 
জাগাইল ॥। জাগাইয়া আককোসের যে পদন-১ হোতি কইতাছে, আমার 


বগা হত, পাবা এ পপ পরা আপ ৮৫.  ্০সপ পর আ 


১1 রাজ্য। ২। সেখনে। ৩। পরে ৪1 মাথার কাছে ৫1 দেখিল 
৬। এখানে ৭। তাড়াতাড়ি ৮। দৈত্য ৯। পারিব ১০। রাজকন্যা 
১১1 প্রধান। 
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হাত পণ টিপাদে। এ্রহানে কি কিযেনগন্দ পাওয়া যায়রে। তহন 
আজকন্যা কয় যে, কো কি গন্দ কয় এছেনে”। তোকিছুনাইযেগন্দ করে। 


আককোশ কয়, না কয় গন্দ। তুই আমার হাত পাট্টেপ। আজকন্যা 
তহন হাত-পা টেপ নইতে নইতে আককোশেক কয় যে, তোমরা আর মোর" 
বানাববঝি। তোষাগারে আর কেও মরবারও প্যারবো না। তাইনা? 
আককোশ কয়তাছে তহন আমাগারে মরণ আছে ঠিকরে, আমরা হযণনত্যাঞি, 
এ"ক বানর আসবে এই দশশে, তার আতেই আমাগারে মরণ আছে। আজ- 
কন্যা কয় যে, জোমাগারে মারবো কামন কইরা । তোমরা তো তাক 
দেখলেই শ্বাষ কইরা ফালাইনা। আককোশ কয় যে, এই যে বাড়ী আছে 
এই বাড়ীর পৃবে একট দীঘি আছে, এ দীছির মধ্যে একটো থান্বা আছে, এ 
থামার মধ্যেই একটো কোটা আডে, হেই কোনার মধ্যে এক জোড়া ভোমরা" 
তূমরি আছে, এ ভোমরা-ভোনরি মারলেই আমরা জব মোরমূ ॥ আজকন্যা 
আককোশগ্যারে মরার খরর জানব । পরের দিন যহন আককোশরা 
আহার করবার নাইগা গেল, তহন বানর বান্সের শধো থাইকা বারাইয়া 
আজকন্যার কাছে গেল । হে ডাকংডি যে আছিল হেই কাঠি হিতানের 
ডো পাইতানেত নিস মার পইতানের ডোহিতানে নিল । ওমনি আজ- 
কন্যা জগিয়া উঠিল । বানর আজকন্টাক কইলো, আককোশগারে কি 
ভাবে মারা যাইবো । তহন আজকন্যা কইল, এই বাড়ী আছে, এই বাড়ীর 
প্বে যে দীঘি আছে হেই দীঘির মধ্য একটো থায্া? আছে, হেই থান্বার 
মধ্যেই একটে কৌটা আছে, হেই কোটার মধো এক জোড়া ভোমরা-ভুমরি 
আছে, হেই ভোনরাশভূমরি নাড়লেই তাগারে? মৃত্য ওইব। যে দিন 
আককোশ কয় যে আজ খুব কানে আহার কদম, হেই দিন তার। গুব দুরে 
যায়। আর যেদিন কয় যে আজ খব দুরে যামু, হেইদিন খুব কাছে থাকে । 
যদি পার তবে তাড়াতাড়ি কাজ কর । আজ আককোশরা আমার কাছে 
কইযে যে খব কাছে আহার কোরবে। কিন্তু ওরা দূরে গ্যাছে । এই 


ই দুই 
পইত। 





১।॥ এখানে । ২। মাথার কাছে ৩। পয়ের কাছে ৪1 খুটি 
91 তাদের । 


৪৬ সলাপকথা 


কথা না হইনা১ বানর তিন নাফে একেবারে হেই দীঘির কাছে গেল। 
যাহা আল্লাহ হরির নাম সারণ কইরা নাফ দিয়া হেই দীঘির পানির 
মধ্যে পইরা হাতার দিয় হেই থামার কাছে গ্যাল, এক মোচোর দিয়া 
থা! ভাইঙ্গা ফেইল্যা চ্যাহে যে ঠিকই একটো কৌটা আছে, তহন কোটাটা 
হাতে নিল, নিয়া কোটার মুখ খুললো, খুইলা পাইল দুইডো ভোমরা-ভুমরি | 
খোলার হাতেহাতে; আককোশগারে নাড়ীত টান নাগল যে ক্যারে আমা- 
গারে আজ এ রহম? নাগণে ক্যারে। আজ বোধ হয় মৃত্য ওবো?। 
বানর হেই দুইডো ভোমরা ভূযরি আত দিয়া ধইরা একটো কইরা পাহা" 
ছিড়া দিল। তহন দেহেযে, সব আককোশের একখ।ন কইরা পাহা নাই, 
সোমানে আসতাছে, তহন আবার আর একখান ছিড়া দিল, তাগওনদ্যাহেষে 
হাত ছাড়া সোমানে আইসে। আবার ছুইডোরউ সব পাও ছিড়া ফালাইলো। 
তাও দ্যাহে যে গোর পাইরাই সব আইসে, কিছু মানে না। না এহন আইসা 
ধরেই, তহন বানর ভোমরা-ভূমরির মাথা ছিডা ফালাইল, ওমনি ভোমরা 
ভুমরি মইরা গ্যাল। হাতে হাতে আককোশরাও মইরা গেল । তহন বানর 
আইসা আজকন্যাক কইতাছে যে, তে নাও অহন তো" সব মারলাম, 
গ্রহন কিকোরম। এ দিকে আজকন্যা কইতাছে, তোমার কাছে যখন কথা 
দিছি এহন তো কথা উলট্টাইব:র পারম না। দু একদিন এছেনে১ থাকা 
যাক । বানর কইতাছে আচ্ছা । এ দিকে আজকন্যও অনেক যাদুমন্ত 
জানে । আইতে" বানর আর আজকন্যা শুইয়া আছে। আজকনা বানরেক 
কইতাছে, দ্যাহেন শুয়াতো ওইলে, নই সাবধান, আইংত যেন ঘরের বাইরে 
যান না তাহলে খব অসুবিধা ওইবে। 


আজকন্যা যেই ঘ্মাইছে বানর ওমনি জাফ দিয়া ঘরের বাইরে আইছে। 
আইসা দাহে যে কলাগাছে কলা পাইহা কলা ধই্রা অইছে, ওমনি তিন 
নাফে হেই কলাগাছে ওতে । উইচা কলাত যেই কামড় দেয় ওমনি বাদর 
অয়া ঝলতে থাকে । তহন বানর বাদ্র অবস্থায় আজকন্যাক ডাইহা 
৯। শুনিয়া? ২1 সাতার ও। সাথেসাথে ৪81 এমন ৫1 হইবে 
৬। হাত ৭। পাখা ৮1 এখন ৯1 এখান ১০। রাঞ্জিতে। 
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কইতাছে, 'শোন শোন অহে আজকনা। বলি যে তোমারে, কলা খাইবার 
আইসাহে কন্যা বাদূর হয়া কেন ঝলি। এই কথা হুইনা আজকন্যা 
ঘৃম থেইকা চ্যাতন১ অয়া দ্যাহে যে বানর নাই, তহন ঘরের বাইরে 
যায়-্যায়া দ্যাহে যে বানর কলা গাছের হাতে ঝলতাছে। তহন আজকন্যা 
গাছ থাইকা নামাইয়া আগের মতন হেই বানর বানাইলো । বায়না 
কইতাছে, যা যাইবার তো গেছিলেন, দ্যাহেন আর খানি বাইরে যান না। 
এই কথা কয়া আবার পরের আইতে? হইয়া আচে এমন সময় আগের 
আইতের মত তিন নাফে বানর ঘরের বাইরে অয় । অয়াদ্যাহে কি 
বড়ই গাছে লাল টক টকা বড়ই পাইয়া অইছ। এই দেইহা কিআর 
বানরের মনে সয়। তিন নাফে বানর বড়ই গাছে ওতে । যেই বড়ই 
কামড় দেয় ওমনি এক সুন্দর টিয়া পহী* অয়, বানর পহী অয়া মহা 
চিন্তায় পইলল আর কি করে। তহন আজকন্যাক ডাইক্যা কইতাছে যে, 
শোন শোন ওহ আজকনা বলি যে তোমারে, বড়ই খাইবার আইসা হে 
কন্যা টিয়া হয়া রইউচিরে দারুন বিধিরে 1 


এই কথা 'হইনা" আজকন্যার ঘম ভাইঙ্গা গেল । দ্যাহে যেবানর 
নাই, তহন আর কি করে। বাইরে যায়া দ্াাহে যেটিয়া অয়া অইছে। 
তহন আজকন্যা মনতোর টোনতোর কয়া আগের মতন হেই বানর বাইনা 
ঘরে আনে । ঘরে অইনা কইতাচে, দ্যাহেন আজ কয়েকদিন তো অয়া 
গ্যালো এহন আপনার দ্যাশে যাওয়া যাক । তুহুন বানর কইতাছে যে, 
আচ্ছ৷। তালি যেশুলি দামী এবং খাইতে বেশী কিন্ত বইতে অল্প হেই সব 
মাল মাততা নিয়া যাই! কয়। দুইজন হিরা, মানিক, মৃক্তা হেই সমস্ত 
জিনিষ ঢালার মধ্যে বোঝাই কইরা হেই যে কাছি” হেই কাছির হাতে 
বাইন্দা দিয়া কাছি টান দ্যায়, তহন ছেই মাঝি মাল্লারা কাছি টানদ্যায়, 
টান দিয় কিছুই কোরবার প্যারতাছে না। তহন বানর দ্যাখতাছে যে 
মাঝিরা ঠিকই ট্যানত্যাছে কিছু কিছুই কোরবার প্যারতাচে না। তহন 


১। চেতন ২। হইয়া ৩। বানিয়ে ৪ ।রান্ধিতে ৫1শয়ন ৬। পাখী 
৭। শুনিয়া ৮। রশি। 


8৮ জ্াগকথা 


বানর হেই আজকন]াক মিয়া কাছ্ছি বয়! নায়ের উপর আইসে, মাঝিরা 
আঞ্জকন্যাক দেইহা এহাবারে১ চমক্যা উঠে আর মনে কম্পন যে, বাবা 
বানরের তো কম খ্যাম না। কি এক সন্দরী আজকন্যাক বিয়া কইরা 
নিয়া আইচে। বানর আজকন্যাক নায়ে তইলা মাঝিগ্যারে হাতে কাছছি 
টান দেয় । যেই টানতে নাগলো ওমনি সমানে কাছি শো শো কইরা আসা 
নইলো। আর মাঝিরা কাছি গেঢান নইলো। ই্যানতে ট্যানতে কাছি 
যেই শ্যাষের মধ্যে তহন কাছিত এগঞ্লা। জোর নাগে, তহন মাঝিরা বানরেক 
কইতাচে, হজর কাছিত এহন জোর নাগেক্যা। 


তহন বানর মাঝিগারে কইতাছে, যা আছে তা সবই দ্যাখবার 
প্যারবানে” । আর বেশী দ্র নাই, কাছাকাছির মধোই আছে, আর কয়েক" 
বার টান দাও। তাই হইনা মাঝিরা আমোদের হাতে টানতে লাগলো । 
১৫২০ বার টানবার পরই হেই ছালা পাশির উপর উইঠ। পরে। বানর তহন 
কইতাছে, এই হালাগুলি খুইল্লা নায়ের মধো থুইয়া দাও । মংঝিরা এই ভাবে 
যে ছালা পানির উপর ওঠে হেই ছাল হানই নায়ের মধ্যে খইয়া দায় । এই 
ভাবে প্রায় ১৫২০ হান ছালা অয়। ছালা টালা খুওয়া যহন অয়াগ্যাল? 
হন বানর মাঝিগারে কইতাছে, তে নাও জোমাংদর যদি খাওয়াদাওয়া নাগে 
তাধি পাক শাক-কর, তাড়াতাড়ি কর। তাড়াতাড়ি গ্রাওয়া দাওয়া কইরা 
নাও ছাড়। আাবিরা তাড়াতাড়ি পাকশাক কইরা খাওয়া দাওয়া কইরা নাও 
ছাইড়া বাড়ীর দিকে যান্না কোরলো। কিছুদ্র আশার পর হনলে।" 
যেসামনে বাক আছে, তিন নদীর মোওমা, যহন তিন নদীর মোহনায় 
আইলো, আইস: দ্যাহে যে নদীর গাবারে* একটো নাহা আলো টিন ঝ.লা- 
ইয়া থইছে। আর স্যালা নাও নদীর গাবরে নাগান আহে । বানর 
তাই দেইহা কইতাছে, এ মাঝি ভাইরা, নাও ভিড়াও, দেহিকি আছে লাহা। 
মাধিরা নাও গাবারে ভিড়ায়। আর বানর হেইল্াখা পড়ে। দ্যাহ যে 
ল্য/খা আছে এই যে-এই দেশে এক আজকন্যা আছে, ছেই আজকন্যাকে 
যে ন্তন নৃতন খেক্সা বান্তন ন্তন জিনিষ দাহ।ইবার পারবো তার হাতে 


১। একেবারে ২।ক্ষমতা ৩। শেষ ৪1 পাঠিবে ৫1 হইয়া গেল 
৬। সুনিল ৭1 ম্খ ৮। মোহনা ৯। কিনারের সাথে। | 


(জোক সাহিগা) সংকর ৪৯ 


তাস বিয়া হবে, আর যেনা পারবো তাক নিয়া কারাগারে ধুইয়া দিবে। 
বানর জ্যাথা পইড়া কইল, মাঝি মাল্লারা, তোমরা এখানে ধাকো, আমি হেই 
আজকন্যার কাছে যাম়। এই কথা কয়া বানর আর তার বৌ এই দুইজন 
রওনা দিল । যায়া আজবাড়ীর বাইরে একটা ঢাক আছে, প্রকে যায়া 
যেমনি বারি মারে ওষনি পাইক-পেয়াদা আমলা ফেইলা সব আইসা বান- 
রেক ধইরা নিয়া গেল। এদিকে বানরের বৌ আগেই মন্ত্রটগ্ত্র যা হিখান 
দরকার আছিল তা হিখা দিয়াছিল। বানরেক দেইহাইতো অনেকে না 
পছন্দ করলো, কইলো যে, হ্যা কত অ:জা-গজার ছেলেরা আইসা পারলো 
না, এতো বানর এ আবার কি দ্যাহাইবার১ পারবো । পরের দিন আজার 
আজ কাচারিত সভা যহন আরম্ভ অইলো তহন বানরেক আইনা সকলে 
কইলে যে, ন্যাও তোমার যা দ্যাহাইবার পারো তো দ্যাহাও। প্রথম বার 
দ্যাহায় যে, হাতে এল্লা মাটি নয়, মাটি নয়া মার্টিতে ফা, দেয়, তহন* একটো 
কলাগাছ অয়, অয়া হেই গ'ছে কলা ধরে, তহন তহন বেশ কয়েকটো কলা 
পাইহা উঠে। পাহা কলা দেইহা কাথা থাইকা যেবাদুর আইসা হেই পাহা 
কলা বাদুর খাইতে লাগলো । তহন বানর আজসভার মধ্যে আজকনাক 
জিগগাসা করে যে, এ রকম জিনিষ কি দেখেছেন ? তহন আজকন্যা কয় যে 
না। আবার দ্যাহায়, একছো বেরই গাছ অই হেই বোরই গাছে ম্যালা” 
বোরই" ধরে গ্রবং অনেক বোরই পাইহা টুবা ট্বা অয়, তহন এক ঝাক 
টিয়া! পহী আইসা হেই বড়ই খাওয়া আরম্ভ করলো । তহন আবার আজ- 
কন্যাক জিগগাসা করে। তহন আজকন্যা কয়যে, না এরকম জিনিষ 
আমি কোন দিন দেহি নাই। যহন আজকন্যা আইরা” গ্রেল তহন তো 
জার “বানর বিলা' অস্্রীকার কোরবার পারবো না। শেষে বানরের সাথে 
আজকন্যার বিল্না অয় গেল। বিয়া অয়়া যাওয়ার পর সব লোকজন 
খাওয়া-দাওয়া কোরবার নাগলো। এদিকে বানর বন্ধ করা যত লোক আছিল 
তাগারে" সব মন্তি দিল, তার যে সব হতালো ভাই বন্দী আছিল তাগা- 
রেও মুক্তি দিল! বানরের হাতে যে একটা আংটি আছিল হেই আংটি 


পার স্পা 


১। দেখাইবার ২। তখন। ৩। রাজসভা। ৪। অনেক ৫।কুল। 
৬1 হারিস্া ৭। বলিয়া ৮1 তাহাদেরকে। 


৪- 


6৩ রাপকথা 


পইড়া তার প্রত্যেক ভাইয়ের গোয়ায় একট্ো কইরা ছাপ মাইরা দিল। এই 
কারণে যে এরা তো বাণিজা কোরবার আইসা বন্দী জয়া আছিল। এহন 
বাড়ীত ঘায়া বাবার কাছে কি কবে, আমি যদি বন্দীর কথা বলি তবে 
নাষেন কোরবার না পার়ে। তবে আঞজকন্যাক বিয্না কইরা নিয়া হেই 
না, নায়ে১ চইরা বাড়ীর দিকে রওনা দিল। এদিকে তার হয় ডাই 
মনে মনে ফন্দি করলো যে আমরা সোনা-দানা কিছুই নিবার প্যারলাম 
না। আর বানর অগ্না২ নাও বোঝই কইরা সব মালামাল নিয়া 
যাইতেছে, আমরা বাড়ীত যায়া কি কম। শ্যাষে ফন্দি আটলো যে 
বানরেক শ্াষত৩ কইরা এ সব মালামাল আমাগারে নায়ে নিয়া বাড়ীত 
যামু আর দুইটো আজকন্াা দুই ভাই বিয়া কোরমু। বানরের নাও 
আগে আগে যায় আর ছয় ভায়ের নাও পাছে পাছে যায়। ছয়ভাইকয় 
যে, ও বানর ভাই, দেক্সী করনা এল্স।6৪ আমরা একসাথে যাই। তহন 
বানর কয় যে, আইসো আমি ধীরে ধীরে যাইতেছি। কিছুদূর যাওয়ার পর 
ছয় ভায়ের নাও, বানরের ন!ও যহন এক সাথে অইল? তহন দৃই ভাই লাফ 
দিয়া বানরের নায়ে ওঠে, উইঠা বানরের স'থে এডো ওডো১ আলাপ করতে 
করতে বানরের কানে গেল, যায়া গাড় মোরা দিয়া ধইরা বনরের হাত 
পাও বাইন্দা নদীর মধো ফাইলা দিল। এপিকে পাতালপূরীর আজকন্য। 
নায়ের ছইয়ের জানলা দিয়া সব দেখবার পারলো । তহন আর কি করে। 
আজকন্যার একটো কোল বালিশ আছিল । হেই বালিশেক কইল যে, বালিশ 
এতদিন আছিলা কার ? বাজিশ কইল, এতদিন আহিলাম তোমার । আজ- 
কন্যা কইল, হদি তাই অও ভবে আমার ত্বামীক নদীর মধো থাইকা 
উদ্ধার কর। এই কয়া” বালিশটো নদীর মধো ফাইলা দিল । তহন বাণিশ 
ভাসতে ভাসতে যায়া বানরের প্যাটের নীচ দিয়া মাথা দিয়া বানরেক উপরে 
তুইজা ভাসতে ভাসতে নদীর এক গাবারে ঝাইগাছের কাছে নিয়া গেল তহন 
বানর দেখলো যে,বোধ হয় শোকনা আছে। এই ভাইবা হেই ঝাইগাছের 
উপর উঠলো । উটলো বটে দুই তিন দিন অইলো না খাওয়া, তো শরীল* 





১। নৌকা ২। হইয়া ৬1 মারিয়া ৪1 একটু ৫1 হইল 
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পোকসাধিতা সংকলন ৫৬ 


এহাবারে১ দুব্বঙ্ন অয়া গ্যাছে । গাছে উইঠা এহাবারে চেত্তর+ অয়া পইরা 
অইলো। একে সকাল ব্যালা সব গরুর রাখালর। নদীর গাবারে চরের 
উপর গরু আখবার নাইগা আইনে । আইসা নদীর গাবার দিয়া সব খেলা 
ধলা কোরতাছে, তহন গর রাখালের মধ্যে থাইকা একজন ডাক পাইরা আর 
সব রাখালগারে কইতাছছে, দ্যাথরে দ্যাখ ঝাই গাছের উপর এক বানর হইয়াও 
অইছেদ। আর সব রাখালেরা দোড় পইরা আইসা ঠিক ভাই দেখবার 
পারলে'। বানর রাখালগারে দেইহা কইল, ভাই রাখালেরা আমি আজ কয়েক- 
দিন অইল অনাহারে, দয়া কইরা তোমরা আমাক কিছু খাইবার দাও। 
তহন রাখালেরা বানরেক নিয়া কিছু দূধ খিলাইল? | যাক ধানর এহন এহানে 
থাকে। এদিকে ছেইযে তার হয় ভাই মৌকা-্টীকা নিয়া বাড়ীর ঘাটে 
হাজির। তহন আজার লোকজন খবর পাউল্প যে আজার ছেলেরা বাণিজ্য 
কইরা ফিরা আইছে । আজার যত আমলা ফৈসা, নওলা, কাতল, রুই এই 
সমস্ত ছোট বড় সব আইদা ঘাটের পারে আজির হইল। 'আজির অয়া দাঃহ 
যে বানরের নাও আছে ঠিকই কিশ্বু বানর নাই আর বানরের নায়েই মালা" 
মাল বেশী, তা ছাড়া দইডো আজকন্যাও আছে । দেইহা একটু সন্দী অইল' 
ও বটে তবু কেউ কোন কথা কইন না। সব মালামাল নাইমা নিয়া বাড়ীত 
তললো। পাত্ালপুরীর আজকন্য। কইল, মাঝি ভাই, তোমরাতো সব দেখ 
লাই, দয়া কইর। একট যাওনা ভাই, আমার মনে হয় সে মরে নাই, বাইঢাই 
আছে। মাঝি কইল, হা আনী মাহে জানি কবে মইরা গাছ । তহন 
আজকন্যা কইল যে, তুমি ভাই যে নদীর নাও নিষ্না আগলা হেই নদাঁর 
গাবার দিয়া যাও আর গায়ে গায়ে হোজ» কইরো। 


যাক আজকনার কথামত মাঝি খাওয়ার জিন্যি পাতি পোর্টলাতে 
বাইন্ধা রওনা দিল আর নদীর গাবারে লোকজোন পালি তাগারে কয় যে, 
ব।প সব তোমরা কিকোন বানর টানর দেখছো ? এই ভাবে যায় আর 
জিগ গাসা করে। যাতি যাতি যেখানে বানর রাখালের হাতে বাচে হেই 
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৪ রাগকখা 


জাইগায় হেই রাখালদের কাছেই মাঝি জিজাপা করে, তহন রাখালের কয় 
থে হ্যা, আমরা একো বানর ধইরা ছিলাম। সে বানর তো এখনও আছে। 
মাঝি কয় যে, আচ্ছা ড।ই তার কাছে একটু নিয়া চল না। রাখালেরা একজন 
মাধিকে সাথে নিষ্ে বানরের কাছে গেল। বানর তার নায়ের মাঝিকে 
দেইহা দই চোখ দিয়া পানি টপ টপ কই্র পড়া নইল, আর বানর কইলো 
যে, তোমরা বাইচাই আছ তো আর আমার বো দুইডো কেমন আছে। 
মাঝি কয় যে, তারা দূইজন ভালই আছে । তারাই আমাক আপনার তালাশে 
পাঠাইছে। লেন আমার হাতে বাড়ী চজেন। তহন বানর মাঝির হাতে 
ঘাড়ী রওনা দিল 1 বাড়ীত যায়াদাহে যেতার হয়ভাই সব মালামাল 
নিয়া নিছে । তছহন বানর তার বাপের কাছ যায়া কইতাছে, বাপজান এইযে 
মালামাল দেখতাছেন এই সব আমি বাণিজ্য কইরা নিয়া আইছি। আজাও 
তার ছয় বা'টাক? ডাইকা কইল যে কি, বানর কইতাছে যে তোমরা বাণিজ্য 
কইরা কিহই আনো নাই। এসব মালামাল বলে বানরের। হয় ব্যাটা 
কম যে, যানর যা কয় সব মিছা কথা। বানর কইল যে, আমার 
কথা যদি অবিশ্বাস হয় তালি দ্যাছেন যে আমার আতের আংটির ছাপ 
অগারে ছয় জনের গোয়াই আছ । তাই হইনা” হয় ভায়ের কাপড় তুইলা 
দযাহে যে ঠিকই গোয়াত ছাপ আছে । শেষে বানর সব মাল পাইল । তহন 
বানর যায়া অন্ধ কারাগার থাইকা তার মায়েক মুক্ত কইরা নিয়া আইল। 
যানর তার দুইবৌ নিয়া দিন কাটাইতে নাগলো। এদিকে হেই ফকির 
একদিন আইসা আজাক কইল,কি আজা, কথা বার্তা ঠিক আছে তো ।কোন 
ছেফেক দিবেন? আজা তহন মহা চিন্তায় পড়লো, আজা চিন্তা করে, কার কথা 
কম? । সবইতো আমার কাছে সমান । তা ছাড়া কার কথা কমু, তার 
াযধানানা বদদোয়া করবা । যাকগা ফকিরের যাক পনহ্ন্দ অয় তাহীক 
ধইরা নিয়া যাইবার কমু । শ্যাষে আজা ফকিরেক কইল যে, ফকির বাবা 
জামি কার কথা কমু? তবে কাজ সকালে যাকে বাহির বাড়ীত পাইবেন 
তাকে ধরে নিয়া যাবেন। এই কথা বাড়ীর ভিতরে খায়া তার সাত ঝৌ- 





১1 একটা ২। সাতে ৩। রাজা 9। পূর ৫। তাহা হইল ৬ । ও নিয়া। 
৭। বলিৰ: 


লজোকসাহিত্য সংকলন ৫৩ 


য়েকও কইল যে, কাল ভোরে যাক বাড়ীর বাইরে বুরি পাইবে তাকেই 
ফকির নিয়া যাবে। 


এই কথা না হুইনা* সাত রাশা তারযার যার ব্যাটাক নিয়া ঘ.রর 
আধো আইটকা ফালাইল। পাইহানা প্রসাব আইলেও এ ঘরের মধ্যেই তাক 
আইগবার মতপার কয়। তব্‌ও কাহক ঘরের বাইর অইবার দেয় না। 
কিন্ত শালার বানর হেকি আর নক কইরা থাকে, সকাল অয়ার আগেই তিন 
লাফে ঘরের বাইর অয় । বাইর বাড়ী আইসা লফালফি করতে নম । 
এ সময় ফকির আইসা বানরের ঘাড় মোরা দিয়া ধইরা নিয়া পাটা দিয়া 
রওনা দেয়। এদিকে বানরের মাও আর দুই বো অনেক কামাকাটি করে 
তব্ও ফকির কিছু শোনে না। ফকির বানরকে নিয়া যাইতে লাগলো । 
যাইতে গাইতে ফাকরের বাড়ীর কাছাকাছি গেলেই একটো গাও পাইল, হেই 
গায়ে আবার এক পরামানি 5১ খকে। ভার একটো মি ঘরে আছে। কোন 
জাইগাও বিয়া সাদী আইস না। ফকির যে আবার কিধরনের লোক তা 
ডাল ভাবেই পরামানিকের মাইয়া জানে। সেতো মান্ষনারাক্ষস। মানুষ 
ধইরা নিয়া বলি দেয়। তিন তালার উপর বইসা বইপ। বই পুস্তক পড়ে 
আর এ ফকিরের সব মান্ষ বলি দেওয়। দ্যাহে । বই পড়তে পড়তে দ্যা 
হে বইয়ে ল্যাখা আছে যে, তার বিয়া অবে এক বানরের হাতে । তহন দ্যাহে 
যে এক ফকির একটো বানর ধইরা নিয়া যাইতেছে । তহন পরামানিকের 
বিষ্টি ফকিরেক অনা লোক দিয়াডাক পাইরা বাড়ীর উপর নিল, নিম্মা সব 
লোক কইল যে, বাড়ীর মধ্যে পরামানিকের বিটি বানরডো বলে দেখবো । 
তহন ফকির কয় যে, না বাড়ীর মধ্যে ন্যাওয়। যাইব না। বাড়ীর লোক 
অ!র ছাড়লো না। ফকিরের আত থাইকা জোর কইরা নিয়া পরামানি- 
কের বিটির কাছে গেল। 


পরামানিকের বিটি জ্রোর কইরা তার কাছে একদিন রাখল আর বান” 
রেক কইল ষে, দ্যাহো তোমাক নিয়া তো নদীর পারে বলি দিব। তোমার 
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আত আরও শত শত মান্ষ ফকির বলি দিছে। যায়া দ্যাহোগা বলি 
দেওয়ার জনা কাতলা গাড়া আছে। যদি তোমাক হেই কাতলার মধ্যে 
গাড়১ দিবার কয় তালি তমি আইগা দিবা আর কইবা যে, কিবা কইরা 
জানি পেওয় নাগে আপনে আগে দিয়া দ্যাহান। যেই ফকির গাড় 
দিবো ওমনি তমি খড়গ দিম়া এক কেপে শ্যাষ কইরা ফালাইবা। পরে 
উকরা টুকরা কইরা নদীর মধ্যে ফালাইয়া দিবা বঝলা। বানর সব কথা 
নিয়া পরের দিন ফকিরের হাতে রওনা দিল। যায়া দ্যাহে যে পরামানি” 
কের বিটি যাযা কয়া দিছে হেই কথাই। নদীর গাবারে এক বিরাট কাতলা 
গাড়া, তার কাছেই এক খড়গ । বানর হোছ করেনবে এগুলিকি£ তহন 
ফকির কয় যে এই কাতলার উপর মাথা থুইয়া ঘম পাড়ি । যাক, ফকির 
বানরেক নদী থাইকা ডব সান দিয়া নিয়া আইল । আইসা বানরেক কই- 
তাছে, এই কাতল'র উপর মাথা দ্যাও। তহন বানর পাদেয়। ফকির কয় 
যে,ও রকম কইরানা। তহন বানর কয়যে,. তালি আগে আপনে দ্যাহা 
দন । যেই ফকির মাথা দিছে ওমান বানর খিল আটকা দিয়া খড়গ দিয়া 
এক কোপে দূই ভাগ কইরা ফালায়, তারপর টুকরা টুকরা কইরা নদীর 
মধ্যে ফাইলা পিয়া আবার হেই পরামানিকের বিটির কাছে আইসে। 
অ।ইলে পরামানি:কর বিটি তো সব জানবার প্যারলো। তহন বানরেক 
কিছু থাইবার দিল। দিয়া সব কথা হুনলো,: হুইনা খুশী। বানর পরা- 
মানিকের বিটিক কইলো যে. তুমি আমার জান বাচাইয়া দিলা, তোমাক ছাড় 
আমি বাড়ীত যামুনা। তহন পরামানিকের বিটি মুখে একটু একটু করে 
না করে, আসলে রাজী আছে। 


বানর তহন একটো মুসল্লি ডাইকা আইনা বি্লা পড়ায়। বিষ্বা পইড়া 
নিয়া বাড়ীর দিকে যাত্রা করবার চায় কিন্ত মনে মনে ভন্পও করে যে,কি 
জনি আবার গাটাত১ থাইকা কেউ যদি কাইড়া নেয়। শ্যাষে এক বুদ্ধি 
করে যে, পল্প।মানিকের বিটিক গরুষের কাপড় পড়ায়, পয়রা রওনা দেয়। 
গার্টার মানুষ দ্যাহে যে একটে! পূরুষ মানুষ বানর নিলা যাইতেছে । কোন 
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কিছ আর কয় না। দুইজন যহন বাড়ীত আইসে, বাড়ী আসা দেইহাই 
তো সব অবাক । বানরের হতাল ছয় ভাই কয় যে, ক্যারে শালাক না ফকির 
ধইরা নিয়া বলি দেওয়ার কণা । শালা কেবা কইরা হেখান থাইকা ছুটছে। 
ছুটছে তো আবার বিয়া কইরা নিয়া আইছে । শালার মরন নাই, খুব বুদ্ধি 
আছে। বানরের মাও বো দুইজন খুশী অইুল। তহন বানর তার তিন 
বো নিয়া থাকা নইল। রাইতে বানর করে কি, তার খেলকা খুইলা 
বেশ সাজকুমার হয়, অয্লা হইয়া থাকে । সকাল অওয়ার আগেই এ 
বানরের খেলকা গায়ে দিয়া বানর সাজে, তা কেউ ধরবার পারেনা । পরান 
মানিকের বিটি খুব চালাক । হেবেশ টের পাইল। পায়া একদিন এ বানর 
যহন খেলকা খুইলা হুইয়া ঘোমায় তহন পরামানিকের বিটি খেলকা নিয়া 
হামলায় । পরে বানর ঢ্যাতন পায়া আর খেলকা পায়না । তহন বানরের 
আসল বাপ সকলের কছে ধরা পড়ে। পরের দিন হেই খেলকা আগুনে 
পইরা ফালায়। তহন বানর আর কি করে, তারপর বানর সুন্দর 
আজপূন্তর অইল। ছয় ভায়ের চেয়ে বং চং এই বানরের বেশ ভাল। 
বানর তখন তার বাপের কাছে গেল। ভার বাপ প্রথমে দেইহা চিনবার 
পারলো না। আজা কয় যে, তৃমি কে £ তহন হেকয় যে, আমি আপনার হেই 
বানর ব্যাটা । তহন তার বাপের কাছে বাণিজ্যে যাবার ঘটনা, ভাইয়েগারে 
বন্দী থাইকা উদ্ধার করলো কেবা কইরা, তারপর ফকিরের আত থাইকা 
কেবা কইরা বাঁচক্লো- সব কথা জাজার কাছে খুইলা কয়। তহন আজা 
দেখলো যে, এই বানরের তো খুব বৃদ্ধি আছে। আমার আর যেছ্য় ছেলে 
আছে তারাতো এর অধেক বৃদ্ধিও পালে না। বুঝলাম, আজ্য ঢালান মতো 
এই বানরেরই বুদ্ধি আছে । আজা দেখলো যে, এহন তো আমার মরণের 
সময় অয়া আইলো, কহন জানি মারা যাই । মরার পর হইতে সিংহাসন 
নিসা মারামারি কইরা আজ্যের মধ্যে গোশুগোল বুইঝা আজাই আত ছাড়া 
অয়া যাইবো । এই ভাইবা আজা তার ছয় ব্যাটা আর উত্রির নাজীর 
আমল। কোইলা, নওলা, কাতল সব ডইকা আজসভা আরমন্ত করে। হেই 
সভার মধ্যে আজা কয় যে, আজ হইতে আমার পূত্র এই বানর সিংহাসন 
পাইল আর আজ! পরিচালনার স্তার এই বানরের হাতেই। বানর যা করবে 


৫৬ বীগকথা 


ভাই আর যত লোক আছে শুনবে, যা আদেশ কোরবে তাই পালন কোরবে । 
আর যে ছয় পুন আছে তারা এই বানরের গোলাম হিসাবেই কাজ 
কোরবে। এই বইলা আজা শেষ কোরলো। হেই দিন হইতে বানর হে 
দ্যাশের আজা অইঙগ আর আজ চালান নইল। ভাই বেরাদার মা, বৌ, 
নিয়া বানর সথে-শাস্তিতি বসবাস করতে নাগলো। হেইঙ্গিন থাইকা হে 
গ্যাশের মানষ সব তাক কয় 'বানর বাদশ। । আজ্য বেশ ভালভাবে চালান 
নইল, দ্যাশের লোকজন সব ভাল কয়া নইল। আমার হাস্তর খানিও 


শা অইল। 


মহোন মুরালী বাশশার কেচ্ছা 


পটুয়াখালী থেকে সংগুহীত 'মোহন মুরালী বাশশার কেচ্ছাটি' সংগ্রহ 
করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবদর রব খান, 
সাহা গাড়া, দক্ষিণ কালিকাপূর, পটরাখালী। কেছ্ছা্টি সংগৃহীত হয়েছে 
জনাব জরিনা বিবির কাছ থেকে । সংপ্রহকাল -” ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯। 


মোহ মুর্লালী তাশশার কেচ্ছ? 


কাহিনী সংক্ষেপ 


মোহন মুরালী বাদশার ওপরে বৈতাল পরীর নজর পড়লে সোনা 
কন্যার সাথে তার বিয়ে হয় এবং বিয়ের রাতে বৈত'ল পরী তার রুহ 
নিয়ে চঙ্গে যায়। পরের দারাতে এসে তাকে সজাগ করে তার সাথে 
ঘানা পিনা করে । আবার অজ্ঞান করে রেখে চলে বায়। তৃতীয় রাস্ত্রে 
সোনা কন্যার সাথে তার মা মৃত পন্ত্রের কন্ঠস্বর শুনে এগিয়ে গেলে 
বৈতাল পরী লাশসমেত মোহন মুরালী বাদশারে বহদ্রে নিয়ে যাঞ়্। 
সোনা কন্যা গণনার মাধ্যমে স্বামীর অবস্থান নিণগন করে ছ'মাস পরে 
এক জঙ্গলে গিয়ে তাকে মৃতবৎ পায় । তারা পরস্পর কথা বলে পালানোর 
পন্থা স্থির করলে পরীর গণনায় তা ধরা পড়ে এবং এবারে মোহন ম্রালী 
বাদশারে সে কোকাফ শহরে নিয়ে যায়। সোনা কনা সেই কোকাফ 
শহরের উদ্দেশ্যে যাস্ত্া করলে পথি মধ্যে তোতা পাখীর কায়াধারী এক 
দেওয়ের সাহায্যে সেকোকাফ শহরে যায়। সেখানে 5.লীওয়ালার গায়ে 
আর চালান দিয়ে ডোল বাজানের সুযোগ লাম করে পরাদের নৃত্য 
অনুষ্ঠানে যোগ দেয় । তারপর বৈতাল পরীর মাতার নিকটে কন্ঠ মালা 
বেনী তার স্বামীকে দাসী করে তালাড করে এবং বৈতাল পরীকে ক্ষমা 
করে দিয় তারা তিনজন দেশে ঢলে আসে। দেশে এসে এক গণনার 
সাহাষে। সোনা কন্যা এবং বৈতাল পদী জানতে পারে- মোহন মুরালী 
বাদশার অদুজ্টে আরো বার বছরের দুঃখ লেখা আছে। অতঃপর তারা 
বাসগুহের মধো আত্মগোপন করে থাকল । মোহন মরালী বাদশা ঠগ- 
বাজার মেয়ে দুষ্ট নারীকে বিয়ে করে হরে আনল । বাপমারা গেল। 
তার শুঞ্তধনের কথা পিতার নিকট থেকে দুষ্ট নারী জানতে পেরে তা 
তার অগেচরে রাখল এবং দুষ্ট নানীর কথামত সাতদিন পর্যন্ত দান খয়রাত 
দিয়ে শেষতক পাত টাকার জন্য তার বাদশাহী একজনের দায়বদ্ধ রাখলো । 
স্বামীর অবস্থা খারাপ হয়ে যেতেই দুষ্ট নারী পিঞ্ালয়ে চলে গিয়ে এক. 
কোতোয়ালের সাথে অভিসারে লিপ্ত হন। তারপর মোহন মুরালী 
বাদশা আম এবং কলা হাটে বিক্রি করতে নিয়ে গেলে তাও তারা সুক্তি 


লোকসাহিতায সংকলন ৫৯ 


করে খেলো । তারপর দ্ন্ট নারীর ভাইয়ের বিয়েতে মোহন মরালী 
বাদশ। দাওয়াত খেতে গিয়ে অপমানিত হল দুষ্ট নারীর হাতেই। জল্লাদ 
দয্লাপরবশ হয়ে তার প্রাণ ভিক্ষা দিল। তারপর সে আড়ালে লুকিয়ে 
থেকে দুষ্ট নারীর নিকট হতে পৈপ্রিক ধনের সঙ্জান লাভ করে সেগুলো 
লুকিয়ে রাখল অনান্। দুষ্ট নারী কোতোয়ালকে নিয়ে সে ধন আনতে 
গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে কোতোয়াল কাতক প্রহাতা হল। মোহন 
মুরালী বাদশার সখৈশ্বয আবার ফিরে এল। গোনা কম্যা এবং বৈতাল 
পরার আবার আবিভাব হল। দুষ্ট নারীকেও আবার স্থগৃহে আনল । 
কোতোয়াল নদীতে ভবে মরল । দুষ্ট নারীকে শলে ঢড়ান হল। তারপর 
উজীরের মেয়ে তার সমালোচনা করায় তাকে বিয়ে করল, অতঃপর তার 
জামাতা তাকে নিতে এলে মোহন মরালী বাদশার সাথে নিপণ অভিনয় 
করে সে তার প্ব স্থামীর সাথে চলে গেল । 


কাহিনী শর 


এক বাশশার এউককা- পোলা আলছে- । পোলার নাম মোহন 
মুরালী বাশশা। তাহার একদিন এছে কি, এ পোলায় খাট পালংগের উপর 
গুমাইয়া রইছে। রহছে পর এ পোলার উপরে পরীর নজর পড়ছে । নজর 
পড়ছে পর পোয়া ত এহন বেউস। মায় উদ্ভাইতে গেছে, পোয়া উডেনা । আর 
কোন কতাও কয়না । মায় এত বোলায়: কোন রাও শন্দ* নাই । তাহার 
এহন দোচতে আইছে । গ্র পোলার দোচতে। তাহার যায় হেই দোঢতের 
তে কয়। কইছে পর এহন হুইন্যা দোচতে কম কি, তয় দেহি মাও 
আমি একদিন যাইয়া আমার দোচতে আমার লগে কতা কয় নিহি। 
তাহার দোঢতে গেছে । এহন যাইয়া জিগায় কি, দোচত আমনের গ্রে 
কি? 

তাহার কোন কতা কয় না। তাহার আবার জিগাইছে। জিগাইছে 
পর না কনে এফির দোচতে কয় কি, দোচন আমনে বিয়া করবেন নাহি। 
ত।হার এহন এ পোয়াক় কয়! 


সপ্পনে কইরাছি বিয়া আমি 
বেগুরদ পরীর মাইয়া 
বৈতাল পরীরে। 
তাহার এহন দেচতে বেজল, হের- দেচতে বুজ্ছি হাচাই বিয়। 
হরবে। তাহার এহন আইয়া কয়, হ মাএ, আমি কতা কওয়াইছি। দোচতে 
বোলে বিয়া হরবে । আসলে তো মোহন মরালী বাশশায় যা কইছে হেইয়া 
হের দোগতে যোজে নাই । হে মনে করছে যহন দোচতে বিয়ার কতাই 
কইছে আমার কাছে তয় বুঝি ঠিকই বিঞ্ঞা হরবে। 


তাহার এহন দোচতের মোহে এই কতা হইন্যা ছেরা বিয়ার খুব 
আয়োজন করতে আছে । মালামাল যেবাক' যোগাড় কইর)া হালাইছে। 
তাহার যোগাড় কইর্যা হালাইমা এহন মাইয়া দ্যাথতে যাইবে । তাহার 
এহন রাযসবার” পাডাইংছ। রায়বারে যাইতে যাইতে অনেক উত্তরে যাইয়া 


১। একটি । ছিল ৩। ডাকে ৪1 সাড়া শংঙগ ৫1 আপনার 
উ৬। সত্যি ৭। সব ৮। ঘটক 


লোক সাহিতা সংকলন ৬১ 


জায়াক বাশশার রাইজো আইয়া পড়ছে । তাহার হেইহানে যাইয়া একট। 
গৃহের» পাড়ে উইট্যা হইয়া রইছে। রায়বারে পোয়ার বিয়ার কাবা ১ 
লইয়া গ্যাছে। তাহার এঁছে কি, হেই দ্যাশে আরাক বাশশার মাইয়ার 
লাইগগা ও রায়বার আইছে । হেই বাশশার পরছে কি, দিন এলে হ্যায় গর 
উডাইতে আর রাইত গ্রলে হেই গরে আগুন লাগতে । তাহার বাশশার গপক 
আনাইহে। এইয়ার কারণ কি। তাহার গণকে গইন্যা দ্যাহে যে বাশশার 
গরে বড় এক মাইয়া আছে। হেই মাইয়ায় ন্যেশ১০ ছাড়ে আর হেই 
ন্যেশের লগে বাশশার সব গরে আগুন লাগে । তাহার গ্রহন বিয়া য্যেবদে* ১ 
নাদেবে হোবংদ:১ ওই রহমই আগুন লাগবে । তাহার এহন এ মাইয়ার 
বাহে এক রায়বার পাড়াইছে। হেও কাবা লইয়া ম্যালা১৩ও করছে। 
হে মালা করছে দছহিন দিগে। তাহার এহন হে আইয়া ওটছে পহৈড়ের 
দহিন পাড় দিয়া। তাহার এহন আইয়া পৈরের দুই কল দিয়া দুইজন 
উহট্যা দুই পিগে গুমাইয়া রইছে। 


তাহার এহন বেইল গেছে । তাহার এহন গুমেরতন ওইট্যা একজন 
আর. একজনেরে জিগায় -আমনে আইছেন কেয়া? তাহার হে কয় যে 
আমি মাইয়া বিয়া দিমু । এহন ও কয় যে আমি পোয়া বিয়া করাউম্‌। 
তাহার এহন এ কাবা দেইখা মিইল্যা গেছে পর এহন হেরা কম, তয় 
বিয়া ত প্রয়াই আছে। তাহার এহন মাইয়া আলায় পোয়ারডা আর 
পোয়া আলায় মাইয়ারডা এ ছবি দুই হান দইজনে লইয়া গেছে। হের 
পর শুককর বার দিন তারিখ হ।লাইছে পর ত এহন শুককুর বার 
পোষাবার ২৪ আইবে। এহন এদিগে এছে কি, এ পোয়ায় বিয়া হরবেনা। 
তাহার ত এহন ব্যাবাকতে ১৫ কয়, হেদিন কইলে বিয়া হরবে আর এহন 
কর কিনা হরবেনা, তয় দর হালারে । কেউন্যা১” জাচ্ছা মতন। তাহার 
ত হেরা অরে মারছে । মাইর্যা টাইর্যা এহন নাওয়াইয়া দোয়াইয়া আতীর 


৮1 পকুর ৯। ছবি ১০। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ১১। যতদিনে না ১২। ততদিন 
১৩। শ্রওয়ানা করিয়াছে ১৪। বরধারী ১৫ । সকলে ৯৬ হাতের 
কনুইয়ের সাহায্য প্রহার করা । 


৬২ রাপকথা 


পিড়ে আবার বওয়াইছেস্পকেমন তার । কাপড় দিয়া অর ঢচইক বাইন্যা 
তারপর অরে জইয়া হেই বাড়ীত পোষাবার গেছে । তাহার এহন বিয়া 
প্ীবে। তাহার এহন পোষাবাররা কয় যে, আমাগ দাশে একটা তল? 
আছে। তাহার মাইয়া আলারা কয় যে কিচল? কর যে, মোগ দা)শে 
পোয়াগ চটটক বাইন্দা বিয়া অয়। তাহার ত বিয়া এছ। এছে পর 
এহন অন্তর বাড়ী: নেছে। লেহে পর এহন হালা বউরা তামাশা কইর্যা 
অর মহ একটা পান দিছে। পানড়া ও আবার হিরাইয়া গোড়াইয়া 
বাইর কই্র্যা হালাইচছে। তাহার মাতায় এক কুপা” তাল দিছে। তাহার 
শত এহন পাগড়ী ভিইজা জাল মাথা বাইয়া পড়ে। হাল্রা বউরা এই তামাসা 
করছে যেই য়াত না অয় আর চোক বাইন্দা না থাকতারে "০1 তাহার এহন 
নাওয়ানীতে নেহে। নওয়াইয়া হজাইতে বওয়াইছে। তাহার ত গ্রহন আর 
না চাইয়া ক্যামনে পারে। তাহার ত এহন গ্র হগলডা-১ কতা বাতা কয় 
হালা বউরা। আশতামনা করে । অয় টিপ টিপ ২ কইরা চায়। 


অয় না চাওয়ার ভান কইর্যা আড়ে আড়েচায়। তাহার এহন এই 
বটে দেইখ্যা অয় মনে মনে কয় আর, পরী তরাইতে আয় রাইতে যায়। 
হেইয়ার ভাইয়া এ্রইয়াইত ভাল । এই সোনা কলায় "1 তাহার খাইয়া 
লাইয়া রাতাতর যে কালে পরায়? শাষ গ্রস্ত গ্যাছে হেইকালে জোর বান্দির 
গরেনিছহ। নিহে পরত ও শুম পাড়হে। ভন পাড়ছে পর এহন এ পরী 
আহইয়া কান্দে, কেওর। ? ম্যাল দুয়ার ম্যাল গো মোহন মরালী বাশশা, আমি 
তোমার বৈতাল পরী । তাহার অরে উডাইছে। তাহার এহন এ পরী কান্দে। 
কাইন্সা টাইন্দা এহন অন্ন কয়, নেও আমার আতে এটটু পান খাও । 
তাহার যেই পান নেওয়া দরছে আর অর আতিরা১+ ট/ইন)া নিছে। টাইন্যা 





১৭। রেওয়াজ বারীতি ১৮। অন্দর মহলে ১৯৯। তৈন মাখিবার সরজাম 
বিশেন। গ্রাম দেশে লেম্প বাকুপি বলা হয়ে থাকে । ২০। থাকতে পারে 
২১। পরী সব ২২ হাসি তামাসা ২৩। আড় নয়নে । ২৪। বাদশার মেয়ে 
বা কনের নাষ সোনা কন্যা ২৫। প্রায় ২৬। কপাট বা লরজা। 
হন। হাতখানা। 


জোকসাহিতা গংকজন ৬৩ 


নিয়া এহন অর রুহ লইয়া গেছে। তাহার ও এহন মরার মতন পইস্ত্যা 
আছে। মানে মইর্যাই গেছে। তাহার এহন এ যে বাশশার মাইয়া গোনা 
কন্যা হে এহন উহইট্যা কান্দে, হে উইটা চাইয়া দ্যাহে খিরকী২* দিয়াষে 
পরীতে অর রুহ লইয়া যায়। তাহার এহন ও কাইন্দা কয় যে, ব:১ তোর 
পাও ধোওয়া পানি আমি জনোমভর টান্মূ, তুই অর রুহডা নি্ছনা। এহন 
এঁ পরীতে এই কথা হুইন্যা খাড়গ্রয়া চাইয়া দ্যাহে কি,এঁ পরীর চাইয়া দুই- 
গুণ দূরত অর বেশী । 


তাহার এহন চিন্তা কইর্যা ও রুহডা থুইয়া গেছে। তাহার বাশশার 
কাছে খবর গেছে, যে কত! হুইন্যা এহন ব্যাবাকতে কান্দে। আর এ বাশ" 
শার মাইয়ারে ব্যাবাকতে নন্দ কয়। কয় যে এইডা কোন জাতের মাইয়া । 
অর কহালডাই ভালা না। তাহার এই কতা হুইনা এহন প্র মাইয়ায় কর, 
না আমি এইঠানে থাহম না। আমি আমার হউরের ০ লগেই যাম। তার 
পর ত এহন খ'ওয়া লয়ি আর প্রলনা। পোষ বাররা বিদায় লইয়া খায়। 
তাহার এহন আর প্র বাশশার বিবি চিন্তা করে, আহারে আমার এউক.কা 
পোয়ার বিয়া । 


পাত শ পোষাবার গ্যাছে বষ্ট আনতে । হেগক্যা ১ কোন সাড়া শব্দ 
নাই। আবার পোষাবাররা চিন্তা করে, হায় আল্লা ! এই সংবাদ যদি বাড়তে 
যায় তয় বিবি সাবে হাটফেল করতারে । হেইয়ার কাম নাই। হেইয়ার 
চাইয়া হেরা বাশশারে কইলো যে, বাশশা আমনের খবর লইয়া আম নেই 
যান। হেরপর বাশশায় গেছে । যাইয়া এই খবর কইছে পর তকান্দ! 
কাডির ধম। তাহার এহন কয় যে পোয়া নিয়া দাফন কর । এহন বউ 
কয়, আমার স্বামীরে কবরে থুইতারবেননা ! হেরে দাফন করবেন না। 
তাহার কয় যে আমনেরা নদি না রাখতারেন আমি হেরে পার দিমত২। 





২৮। জানালা ২৯। বুবু বা আপা সাধারণত গ্রাম অঞ্চলে বড় বোনকে 
সম্বোধন করা হয়। দাদীকেও অনেক সময় বূর বলা হয়। ৩০। শ্বশুরের 
৩৯। তাহাদের কেন ৩২। গাহাড়া দিব । 


৬৪ পাগকছা! 


তাছার ও পোয়ায় ছেই গরে থাকতো । হেই ঝড়কার়ত৩ নীতে হাজাইয়া পোয়া 
খুইছে। তাহার হেইপ্লার নীচে একটা গর্ত কইর্যা এঁ বউ বইয়া রইছে। 
তাহার রাততিরে প্র পরী আইছে। যাইয়া এহন হিতানের৩০ একখান 
ঘাক থইছে পৈথনে:৫ আর পৈথানের একখান ঘাক থইছে হিতানে। 
তাহার এ পোয়ায় হজাগ এ্রছে। তাহার এ পরীতে খাওয়াইছে খাইছে, 
পাশা খেলাইছে। ফ.লালী ত্যেল মাতায় দিছে। তাহার এই ভাবে এ 
পরীতে পর পর তিন রাততিরে আইছে। 


আর অরে নইয়া এ হগল তামশা করছে । আর এঁযে বউসোনা কন্যায় 
হ্যায় নীতে বইয়া ব্যাকই দ্যাথ ছে, কোন কতা কয় নাই। তাহার পরছে কি 
এই ভাবে তিন দিন গ্যাছে পর এহন মায় আইয়া এ বউরডে কয়, যে' বউ 
আমার পোলাউগতা ১ কেমন আছে আমি হেইয়া একট দেখতাম পচঢছে 
নাগলছে। তাহার বউ কয় কি নাহ পচে নাই। আমনে দ্যাহেন, তাহার 
হে দাথতে গেছে। এহন দ্যাহেকি। রাইতে যে ফলালী ত্যাল মাথায় দিছে 
হেইয়া এহনও মংথা বাইয়া পড়ে। হেই যে পান খাইছে হেই পানের চিবতিও 
এহনও মুহে লাইগ্যা রইছে। 


তাহার এহন হাউরী কয়, বট আমি আইজ তোর কাছে রইম। তাহার এহন 
বন্ট কয় যেনাহ আম্মা আমন হেইয়া পারবেন না। আমনে সহ্য কইর্যা 
থাকতে পরবেন না। হায়রীত কয়, হ'বউ আম পারুম । তাহার হায়রী 
ও রইছে এ বউর পাশ দিয়া । তাহার আইজও পরী অইছে। পরী আইয়া 
আইজও হজাগ করছে । খাওয়াইয়া লওয়াইয়া যেই পাশা খেলাইতে বজ্সা- 
ইয়া মোহন যুরালী বাশশার ডি পাক লইছে আর পরীরডা কাচা রইছে 
পর এহন খটখডাইয়। আশ দেছে। আশদেছেযেহে জিতছে আর একজন 
উগজে। হেই কালেই অর মায় উঠছে। 


উইঠা কয়, আরে বাবা তুই জামার লগে একটু কতাক। এইয়া 
কইছে মততর এ পরী এফির অরে টাইন্যা লইয়া গোছে। তহন বউ কর, 


৩1 সুসজ্জিত বাসর ঘর। ৩৪। মাথার দিকের ৩৫। খায়ের 
৬৬। ছেলেটি ৩৭। পানের ছিযানো রস। " 


পনারলাহিভা সংকজম ডঃ 


জানের পোরা গাছে, গোরারে পরীত লইয়া গ্যাছে। তল এহন জহি জারা 
থ্াইক্যা হি করুম । আমিও যাইম। তাহার হউও গেছে। হর বাস 
গোত আটটতে আইতে বউ কতদর যাইগ্লা আবার ধ্যায়ানও; দরতে 
দ্যাখ তে আছে অরা কইহানে যয়। তাহার এফির ধেয়ান দইরা দ্যাহে কি, 
পয়্ীতে অরে জোজলে মাইরা থইছে। তাহার এ বউও গ্ছে। যাইয়া 
হিতানের খাই খ্বান পৈথানে আর পৈথানের খাট খান হিতানের দিকে মেছে। 
তাহার উইষ্্াযা অর দিগে চাইয়া কন্দন জইছে ও- ও কান্দন লইছে। এহন 
কান্দে আর কয়, তোমার এত সরত আলছে বিয়াব কালে, তাহার তুমি এহম 
গ্রা্ন কাযা? তাহার ও কম যে, তোমার লাইগগাই ত আমার এই অবচ্তা। 
আইজ ছয়মাস তরি জোঙ্গলে জোঙ্গলে গোরতে আছি। তাহার এহন মোহন 
মূরালী বাশশায় কয়, পরীতে তো মোরে লইয়া যাইবে । মোরে তুমি রাখ” 
তারধা না। তাহার কয়, ও কতা এহন থাউক । তুমি এহন শিগগির যাইয়া 
এ আড় গোডের তলে পালাইয়া থাহ। কাইল আইয়া আবার আমারে জেদ্দা 
করবা । তাহার আমর। পলাইয়া যাইম। তাহার ওনারে জেন্দারতন ৮ 
মরা কইর্যা থ ইয়া ও য ইয়া পলাইয়া রইছে। হের পর হাজের কালে :» 
গরী আইছে । আইয়া কয় মন্ষা মন্ষ্য গোদ্দ কয় যে। তাহার পরীতে 
ধ্যায়ান দরছে। দইর্যা দ্যাহে ওই আর গ্রোড়ের মইদ্যে। তাহান্ন এহন 
কয়, আরে ঢুঙ্ী তোর লাইগগা যেই জোঙ্গলে আইলাম হেইহানেও তৃই। 
তোর লাইগা অরে জে'জলেও রাখতারলামনা । তয় যা, এফ্ির অরে 
জগেই লইয়া যাইম। তাহার মোহন মরালী বাশশারে অর গলার কাত মাজা 
বানাইয়া এক.কারে কোকাপ শহর লইয়া গেছে। 


তাহার গ্রছে কি, আর এক ব্যাড। চৌদ্দ ডিংগা লইয়া খ্যালা করছে 
লী দিয়া ॥। তাহার পরছে কি। এঁহানে নদীতে একট। দেও আলহছে। তাহার 
এ দেওডায় তৌন্দ ডিংগার মাল-পন্ত র ব্যাক খাইবে কইর্যা কাল ভেউ দেয়। 
তাহার এঁছে কি, এ ডিংগার মইদেই একটা জংশের্যাণ৭কালা ফহীর আজাহ। 


৬৭। ধ্যান ৩৮1 জীবিত অবস্থা হইতে ৩৯। সন্ধ্যার সময় 8০1 খুব। 
৪.০ 


ড$ কাপধাথা 


তাহার এ ফহীয়ে দেওতারে একটা মন্তর দিয়া গাধা বানাইছে । গাধা হামা" 
ইন্জা হের পর মন্তর দিয়া একটা তোতা পক খী বানাইছে । বানাইছে পর 
ঞছন দেও তো কান্দা-কান্দি করে আর কয়, মোরে কোন অপরাদে এরই রহম 
করলি। 

তাহার এ ফহীরে কইল যে, যেদিন তুই সতী নারী সোনা কন্যারে পাড় 
কইয়্যা দিবি ওপাড় হেদিন তুই আবার দেও অবি। আর নহিলে আর 
দেও এতারবিনা। এতদিন তই তোতা পকখী এঁয়াই এ গাছের ভালে বইয়া 
থাক.ধি। তাহার ত অয় গেছে। অয় এহন এ নদীর কলে কলে নল ভাংগে 
জল খায়, ঘখ।ক ভাংগে হাস খায়। আর গাছের পাতা হেই্য়া ফেন্দে। কাগড 
গেপড় ত নাই। এহন এ তোতা পক খাঁড়ায় দ্যাখছে। দেইহ্যা তাহার 
তোতা পক খাঁড়া ডাক লইছে--তুই কে? তৃই-ইকি সতী নামী সোনা 
কন্যা? এহন এ সর্তা নারী সোনা কন্যায় কান্দন লই ছে 


দয়াল আল্লা দয়া কর তমি আমারে 

আমি এলাম সতী নারী সোনাকন্যা 

কে ডাকলে আমারে । 

দয়াল আল্লা তুমি দয়া কর আমারে । 

হের পর এহন এ পকথীডায় কয়, এই সতী নারী সোনা কনা, তুই ওগাড়ে 

ঘাবি নাহি। হেইলে তৃই লতা-পাতা জাইনা তোর চউক দৃইডা বাইন্দা 
আমার পিড়ে ও,। তাহার ও কয়, এইয়৷ কও কি? তুমি তোতা পক কি 
আমারে তুমি কেইমনে নেবা? সাত-সমদ্দুর তের নদীর ওপাড় কোকাপ 
শহর। তাহার ও কয়, হেইয়া দিয়া তোর কাম কি? তই যাবি নাহি, 
হেইজে চউক বাইন্যা পিডে ওউ। পিডে ওট.ছে পর এহন ত আর পক ী না, 
দেও এয়া গেছে। তাহার একটা মোড় দিয়া উইটাই কয়, সোনা কন্যা 
নাম না। তাহার এ সোনাকন্যায় কয়, এইয়া কই নাম্ম নদীর মইদো। 
তাহার হেই দেওড়ায় কয়, না তুই পাও হালাইয়া দ্যথ। তাহার গাগড 
হালাইয়া দ্যাহে যে পায় পেরা*১ বাজে। তাহার ত সোনা বন্যায় যাইয়া 
গওপাড় ছে, আর গাংগের দেও গাংগে রইছে। 





$8১। সাটিবাকাদা। 


ঘন সাহিতা সংকজন ১৪ 


হের পর ওপার ধাইগা দযাহে, এক বাহৈস্যান২ এ পরীগ ভোজ বাজায় 
তাহার বাহৈসারডেও « জিগায়, নেতাই,৪০ তুমি এই দ্যাশে আইলে ফাযামনে ? 
তাহার বাহৈস্যায় কয়, আমারে চেউতে আনছে । সোনা কন্যায় ছদাযেশে 
গরমের বেশে গেছে। তাহার অর জগে গচগ শুজব করে যে জামার 
মায় কইছে অমৃক খানে তোর এক খালাত ভাই আছে। তুমিই ত 
আমার হেই ভাই। তাহার এহন বাহৈস্যারে এক ছুলুক তামোক৪ ৫ 
হাজাইয়া ছিছে। আর গ্র তামোকের লগে বাহৈস্যার গায় স্বর চালান 
দিছে | বাষাইট যাছাগ? স্বর। বাহৈস্/র গায়, তাহার এহন তামোক 
খাইয়া বাহৈস্যা কয়, তোরা তর়াতরি খাতা-্টাতা গায় দে আমার । তাহার 
দিছে। 


এহন এঁ খাতায়ও অগ্ননা। তাহর কম, তোরা দুইজনে আমারে টাইন্যা 
গর । তাহার দরছে। হেইয়ার পব এহন বাহৈসায় কয় ব্যাডা, ডোল বাজা” 
ইতার়বি ? তাহার ও ডে'্দ আনছে । ডোল আইলা বাজায়। তাহার 
এহন প্র বাহৈস্যায় কয়, দ্যাখ, আমার ল্যাহেন৪* বাজাইতারবি নিহি। তাহার 
গ্রহন বাজাইতে বাজাইতে দ্যাহে অর থিহাও”"১ সরস বাজাইতারে । তাহার 
কয় যে, হ তুই পারবি। হের পর বাহৈস্যায় কয় যে, পরীগ মইদো সবার 
বুড়া পরী এঁল বেতরদ পরী । হেরডে যা চাবি হেইয়াই দেবে। তাহার 
পরীরা কয়জনে নচ.ত নাচতে বেউশ গ্রয়া যায়। তাহার ও তো ডোল 
যাজাইতে আছে । তাহার বেুরদ পরী কর, কি চান তুই? তাহার এহন 
গুকথান খাট দিছে। দিছে পরব ও আবার বাজায়। এইবার আরো 


৪২। ভ.লিওয়ালা। ৪৩। ভ.লিওয়াল্লার নিকটে । শোনা যায় পরীরা নাফি 
বিয়ার রাত নাচগান করে এবং সেই সময় ভোল-বাদোর দরকার হয়। 
যতক্ষণ বাদ বাজতে থাকে ততক্ষণ নাকি ওদের নৃতা-সীতও টউজতে 
থাকে । 8৪1 মিয়া ভাই। সাধারণত জ্যেষ্ঠ ব্রাতাকে এই নামে সম্বোধন 
করা হয়। 8৫। একবারে ধূমপান করা যায়--এই পরিমান তামাক কজকীর 
মধ্যে পূরিয়া দেওয়া হয়। ৪৬। শন্তবলে অজৌকিকভাবে জানা । 


$৭। ঘ্য়ানক স্বর । 8৮1 মত। ৪৯ । ওর চেয়ে-ও। 


৬৮ রাখা 


জোয়ে জোয়ে। এহন বত্তক্ষণ ডোল বাজায় পরীরাও নাচতে খাছে। 
এহন নাতোন আর থামেনা। তাহার কয় যে, কি চানক। তাহার 
এহন ও করে, এ ঘে বৈতাল পরীর গলায় কাইমাবা প্র মাজাহান 
আমি ভাই। তাহার এহন এ বেৎরদ পরী কয় যে, বৈতাল পরী'দে তোর 
মালাছড়া দে। 


তাহার ও কয় যে, নাদিষনা। তাহার না দেয়নে এহন ও টাইন্যা মালা 
ছড়া হালাইয়। দিছে। টাইন্যা হালাইছে পর এ মালার মইদে গোনে মোহন 
য্য়াজী বাশশা বাইর গ্রর়া খাড়এর্ছে। এহন এ সোনা কন্যায় ঝড়া পরীরডে 
বিচার চায় যে, আমার প্কষ?? আমনের মাইয়য় আইজ বার বছর 
তয় তরি কইর্যা আনছে । এইয়ার বিচার আমনে কইর]া দেবেন। 
এহন যেৎয়দ পরী বিচার করলে যে একশ একটা দোররাহ মার বৈতাল 
পরীর গায় । এহন বৈতাল পরী কান্দন লউচ্থে। সানা কন্যারে কয়, জনম 
ভয় তোমার পানি টাইনাই আমি মাম । তোমার পাও ধোয়াইয্ভাই খামু। 
ত আমারে পরানে মাইরোনা। তাহার সোনা কনায় অরে মাফ কইরা 
দিল্ল। তাহার বিঢ।র শাষে তিনজনে দ্যাশে আইছে । তিনজনে দ্যাশে 
আইয়া মোহন মুরালী বাশশার বাড়তে আইছে। আইয়া অরা ধেয়ান 
-ধইর্যা দাহে যে মোহন মুরালী বাশশার কহালে আরো বার বছর দুঃখ 
ল্যাহা। এইয়া নিহ দেইখ্যা হেরা দুইজন দালানের লগে মিইশা রইছে 
যেন কে না চেনে । এহন মানে গাইব য়া রহংছ। এহন ত পরারা 
সব দ্যাহে কিন্ত, বাশশ্যায় পরীগ দ্যাহেনা। হেরা ত পলাউয়া রইছে। 
এইভাবে মাস পাছ-ছুয় গেছ। এহন ব্যাবাকতে কল যে মোহন 
মুরাজী বাশশা বুড়া গ্রয়াগেছে। হেরে পরীতে হালাইয়া দিয়া গেছে। 
তাহার এহন আবার আরাকজন বিয়া করাও । তয় এহন হরজে কি, 
মারধার, দিছে উগ রাজার মাইয়া “দুষ্ট নারী” নাম-হেই বাড়তে পাশ 
গেছে পোষাবার, বিয়াও এতে । বিয়া ত জয়া পেছে। তাহার এহন কর” 
হেকদিন গেছে পর এ বাশশার এহন বেরাম এছে মোহন মূরলৌ বাশধার 





8০1 খানে স্বামী । 





ফোক সাহিত্য সংকজন ৬৯ 


বাহের), তাহার এহন মরবে। এহন মরার কবলে মোহন মুরালী বাশশার 
ঘউ দুষ্ট নারী দারে আলছে। আর এর মোহন ম্রালী বাশশায় গেছে ডাক্তা- 
রের জাইগগা। 


তাহার বাহে এহন কয়, মোহন মুরালী বাশশা দারে আছে £ তহন এ 
হউ কয় হআছি। তাহার বাহে কয় যে, এ হৈসটা মাইট আছে। হাতরা 
দরজার মাতায় হাতবা পায়খানার দারে আর হাতরা যে মরে হের হিতানে। 
এইয়া কইয়া এহন বাশশায় মরছে । তাহার ত মোহন মুরালী বাশশাস় 
ডাজার লইয়া আইয়া দ্যাহে যে মরছে। তাহার মোহন মরালী বাশশায় 
হের বউরে কয় যে, বিবি আমার বাহে মরার কালে কিছু কইয়া গেছে। 
আমনের এই যে বাশশাই সাতদিন তার কল দান-বিদান করতে কইছে। 
আল্লার অস্তে দিতে এবে । সাত দিনের মইদো কেএরে আর মানা করতে 
পারবেনা । 


তাহার দান করতে করতে দালানের চ.না পযন্ত মাইনষে লইয়া গেছে। 
তাহার এহন আর কিছুই নাই। তাহার এক ভিখারী আইয়া কয়, আমারে 
প1চটা টাহা দেও! হে কয় আমারডে ত আর টাহা নাই । তয় নেও, টাহার 
থদলে এই বাশশাই.ই তোমারে দান কইরা দিলাম । পাঁচটা টাহা যেদিন 
দিতারুম বা দান করতে পারুম হেদিন আবার বাশশাইতে বহম। তাহার 
কয়হেক দিন গেছে । গেছে পর এহন আর কিছুই নাই । থাইবে কিঃ তাহার 
এহন বউ কয়, আম্মা আমারে যাদি আমনের পোয়।য় এটট, লইয়া যাইতে 
তম জামি বাহের বাড়ী যাইতারতাম । আমার বাহের বাড়ী এত বিস্তঃ১ 
বৈসাদ আর এই হানে আমি না খাইয়া আছি। 


তাছ়ার মোহন মূরালী বাশশারতে কইছে পর কয় যে হ, আমি পারিনা 
বৈভা বাইতে, আমি তোমারে নিমু কেইমনে । তাহার এ নায়েত চইড়্যা বৈডয়া 
দা বইয়্যা রইছে। তাহায় আল্লার নাম লইম্মা নাও ভাসতে ভাসতে 


৯ $ জিচুর ভা ব্্। 


৮. নীগকথা! 


গেছে। তাহার পাতে গেছে পর এহন বউ কম যে, বাশশা আমনের গায় ত 
ভাল জামা নাই। তয় আমার ভাইগ তকতজামা। হেইয়া আইন্যা দিম" 
হনে। তাহার আমনে গায় দিয়া যাইবেন। তাহার ত বউ গেছে । আর অয় 
নৌকায় বইয়া রইছে । তাহার এছে কি, বউর পরনে পাচশ টাহার একখান 
শাড়ী আলহে। হেরপর এহন এ মোহন মরালী বাশশার বউ দুষ্ট নারী 
এক গোয়াইল্যার? ২ পরিবারগে কয় ঘষে, তোর হিন্দনের« ' কাপড়ডা শোড়ীড়া) 
আমারে দে আর আমারডা তুই নে। তাহার ওনেছে। নেছে পর এঁডা 
গই্রয-এ গরোয়াইলার বউর শাড়ী পইর্যা হে বাইত€৪ যাইয়া কাল্দন 
চাইছে । তাহার দেইখা বাপ-মায়ও কান্দে আর কয়, এত বিত্ত ব্যেশাদ 
দেইখ্যা তোরে বিয়। দিলাম তাহার এহন এইয়া কি 2 তাহার জিগাইল যে 
তোর বাড়ায় আছে? কয়যেনাই। হেইয়ার পর গ্রছে কি, এ মোহন 
মরালী বাশশায় ত সবই দ্যাখল। হের পর দেইখ্যা টেইথ্যা হে গ্রহানতনই 
চইলা। গেল। আগের ল্যাহেন বৈডা দইরা! নায়ের উরপে বইয়! রইছে পর 
মাও আমনে আমনেই ভাস.তে ভাসতে যাইয়া হের গাডে বিড়ল। তাহার 
এহন বাত তে গেছে পর মায় জিগায়' ভাত খালি কিদদিয়া। ও কয়, মা 
আমার অবচ তা ইরা গেছে। ভাতটাত আর খাইমকি। আমি এই 
শখনেই ৮ইল্যা আইছি। তাহার এই ভাবে কয়ছেক দিন গেছে পর এহন এক- 
দিন গাছে একছাড় ক্যালা পাকছে। হের পর এহন মায় কয়, তোর হট্উর বাড়ীর 
দায়েই ত ঠগ রাজাদের আড। এ আডেই এই ক্যালছড়া লইয়া যা। তাহার 
এহন আবারও কম, আইম কিমা, আমি ত আর বৈডা বাইতে পারিনা । 
তাহার মায় কয়, বায়ন লাগব কিয়ে। তুই বৈডা দইর্যা বইয়া থাক বি, 
হেইজেই বে । তাহার ও হেই কলা লইয়া হেই আডে গেছে। তাহার 
গ্রহন অর হউর বাড়ীর দরজার মাতায় গেছে পর দ্যাহে ষে, অর পরিবার 
ও আর একজন কোতপালৎ৫ হেইহানে। তাহার এহন অর পরিবার হেই 
কোতপাজরে কয়, এ মোহন মুরালী বাশশায় আম লইয়া আইছে । তাহার 
ও জিগায়া, তোমার জাষের দাম কত। কয় ষে, একটাহা। তাহার অঙ্ক 
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খাইছে । খাইছে পর এহন টাহা ঢাইছে পর কয়, আর একদিন নিও । তাহারে 
ও বাড়তে আইছে । তাহার এহন মায় জিগাস্স, পয়সা কইরে। তাহার ও 
কপ, মা, আমি ত বাশশার পোয়া! আমি পয়তা লইম কেইমনে । কে 
ধাপ ছোলা কেএ খায় আডি, ক্যারডে পয়সা ঢাইম £ তাহার ও এ যাদেখছে 
হেইয়ার কতা আর কেওরডে কয় নাই । তাহার আর একদিন কাযালা প।কছে 
পর এক ছড়া ক্যালা লইয়া আডে গেছে পর আবার ওর পরিবারেই বোলা" 
ইছে কোতপালেরে দিয়া । তাহার গেছে পর জিগায়, ক্যালার কুড়ি কত ? ও 
কয় যে, আল্টো আনা । তাহার কালা খাইছে পয়সাদ্য়নাই। তাহার ও 
বাড়তে আইছে । বাড়তে আইছে পর মায় জিগায় পয়সা লইছো £ ও কয়, 
লইম কেইমনে £ 


কেএঁ খায় ছোলাডক কেএঁ খায় ক্যালাডক । ক্যারতন পয়সা লইম। 
তার পর আর একদিন আডে গেছে । আডে গেছে পর আডের তন হইন্যা 
আইছে ঠগ রাজার পোয়ার বিয়া এ্রতে । তাহার মারডে আইয়া কর, মা 
ঠপ প্লাজার পোয়ার বিয়া এবে। আমি যাইম । তাহার মায় কর, হই যে যাবি 
তোরে দাওয়াত করছে ? ও কয়, মা আমারে দাওয়াত করবে কি 5 আমার 
গেছে অবচ্‌তা পইড়্যা, আমি গেছি গরীব এয়া । আমারে দাওয়াত দিব কে? 
তাহার অয় গেছে। এহন যাওয়ার ব্যালা মায় কয়, বাবা, আমার লাইগগা 
দুগগা৫১ ভাত আনিছ। 


তাহার ত ও গেছে এহন দাওয়াত খাইতে । তাহার এহন অরে দেইখ্যা 
কোতপালেরে কয় হের পরিবারে -_আইজগা?* অরে মারমন। তাহার দুই* 
জনে যুত্তিৎ করে অরে মারে। তাহার অহন এ দুষ্ঠ মাইয়ায় কয়, এত 
যে মানুৎ* আমি এটটু খাদিম৫১ দিমু। তাহার রাজার রাগ এছে--হেয়া 
ক্যেমতে। আমার একটা মাইয়া, হে যাইবে খাদিম দিতে । তাহার তত 
মাইয়ায় কল্প, না, আমি না হনুম না) শ্যাষে অরে খাদিম দিতে দিছে। 
যোহন মুরালী বাশশারে দৃগগা ভাত দিয়া তাহার কান্দন লইছে--এই বাতা 


আপ সারার. ও 


€ড৬। কিছু ৫৭। আজকে ৫৮ ।লোক ৫৯7 খাবার পরিবেশন করিব 
থা বন্টন করিব। 





খই সাক! 


আমারে একটা মৃছি'" দিছে। তাহার রাজায় হুকুম দিছে' এই ব্যাতাযে নিক্কা 
গরককাযর়ে কতল কইর্যা আয়। 


এহন ব্যাডারে দইরা্যা লইয়। গেছে। তাহার জঙ্লাদের আতে দিছে। 
এহন জঙ্গাদের আতে দিছে পর কঙতল করার সময় মোহের উপর 
লাইট মারতেই দ্যাহে বাশশাই চাহ: লে । তাহার কয়, আরে সব" 
যোনাশ, এইয়সা দ্যাহি মোহন মুরালী বাশশা। যেদুষ্ট নারীরে যেবার 
নিলহে হেবার হোর বাড়তে যাইয়া আমরা দাওয়।ত খাইয়া আইছিলাম । 
তাহার অরে আর কাটল না, হ্যাইড়া দিছে। তাহার বড় একটা কুজ্া 
নিই কাইন্যা হেইয়ার রজ আর কইলজাড,ক নিয়া বিবির দারে দিছে। 
তাহার ও দুষ্ট নারী অনেক রাইত এছেপরছেই কেতপাইল্যার লাই- 
পগা১, বড় একটা থালে কইর্যা খাবার (জিনিষ-টিনিষ সব লইয়া গেছে। 


হের পর দেরী দেহ্খ্যা কোতপাইল্যা হেরে হাপলা পাতার৬ - ল্যাজ 
দিক্লা তিনডা বারী দিয়া কয়, এত দেরীকা ক। নাইলে তোর কোন খাওয়া 
আমি খামুনা। তাহার ও কয়, এ যে ক্যালা আর আম রাখছিলাম হেই 
মোহন মূরালী বাশশারে আইজগা মাইর্যা হ্যের কইলজাডা আর রক্ত টুকু 
জানছি। হেইয়া দিল্া আইজগে আমি গোসল করুম । ত।হার এদিগে 
পরী কিঃ মোহন মুরালী বাশশারে জল্লাদে হাইড়্যা দিছে পর হ্যারে কুত্তায় 
কামড়াইছে। তাহার ত হোই এহন পাগলের মত।॥ তাহার অনেক রাইন 
এছে পর এহন মার লাইগ গা আর খায়ন পাইব কই। 


তাহার মার লাইগগা আর ভাত নিতারলনা। আর নিজেও খইতার- 
জমা । তাহার অরা যেই দলানে আছে-হেই দল।;নর পাশে ও পইড়া রইছে। 
তাহার ত অরা খাওয়াশ্লয়ি করছে । তাহার খাডের উরপে উতষ্যা বইছে 
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গর খাড ভাইংগা গ্যাছে। তাহার এহন অরে কয়, পাগল তুই ক্যাডা এই 
হানে। তাহার ও কয় ওহ । তাহার এহন আবার জিগায়, তুই খাও দর" 
তারবি? তাহার এহন ও কর, মোরে দেবা কি? কয় ষে, আষ্ট আনা 
পয়সা দিম আর থায়ন দিম, তুই এই ঢাইর পয়সা দইর্যা আনধি। 
তাহার ও তো চাইর গয়স। দইর্যা রইছে। তাহার এহন এ দুষ্ট নারী 
কয়, মোহন মুরালী বাশশারে ত মাইরা হালাইছি। হোর বাহে মরনের 
কাল! কইয়া গেছে তিন সাতা এউকটা “ মট.কা অমুক অমুক খানে জাছে। 


লও আমরা এইয়া উডাইয়া আনি যাইয়া । তাহার এহন এ কোত- 
গাইল্যা কয় দুষ্ট নারীরে, তোমার কাছে কি আছে? কয় যে, পঞ্চাশটা টা 
টাহা জাছে। তাহার কয়--হেই বাড়তে এহন কে আছে। কয়যে, এক 
বুড়ী আছে। তাহার এহন কোতপাইল্যা কয়, তোমারে পঞ্চাশটা টাহা দিম- 
হনে। আমরা এক রাত্‌তির এইহানে থাহম। তাহ!র ব্যাহানে « উইট্যা 
ও পয়সা চাইছে পর দুষ্ট নারী অর কহালে তিনডা যাতি দিয়া কয়,কিসের 
পয়সা । তাহার পযম্পসা আর দেয় নাই। অয্ম বাড়তে হিইরা আইছে। 
আইয়া এহন অর মারে কয়, মা আমারে কুস্তায় কামড়াইছে। এই ভাত 
ভন তমি খাও। মায় খুব সন্তষ্ট এয়া খাইছে। তাহার কয়, মাগো দুইজন 
মান আইয়া কইবে এ বাড়তে কে আছে। এক রাত.তিরের লাইগগা কওয়ালা 
চাইবে । হেইয়ার পর মারডে এ মাইটের কতা কহগ্লা একটা খন্তা আইনা। 
হেই মাইট গুলন উডাইয়া একটা পুহেরের মইদ্য থুই়া ও যাইয়। দূরে সইর্যা 
রইছে। তাহার হেই বউ আর কেতপাইল্যায় গেছে । পঞ্চাশটা ট্যাছা 
নিক্মা রাততিরে এ বাড়তেই রইছে। তাহার হালাইছে । হালাইছে পর. 
এহন মাইট ট।ইই আর কিচছু দ্যাহেনা। তাহার এহন কোতপাইল্যার রাগ 
এম দুষ্ট নারীরে ভীষন মাইর দিছে । মাইর দিয়া কয়, তোরে আর নি 
নাঃ তোএঞহন ও কাইন্দা কাই] দরছে। মোরেনা মিলে কই যাহ 
মুই? । তাহার নিছে। 


৬51 একুশটি। ৬৫ সকালে । ৬৬। মাটি খড়িয়া দেখিয়াছ। 
$৭। জাছি। 





৭৪ রাগকথা 


তাহার ত এ মোহন মৃরাজী বাশশার আতে টাহা আইতেই আবার হোর 
সাক অবচতা । তাহার এহন এ দুইজন বাইর গ্রছে। হেই বৈতাল পরী 
আর সোনা কন্যয়। তাহার এহন মোহন যুরালী বাশশা হোগ কের" ৮ 
কাছেই যায় না। মোহন মুরালী বাশশার মনের মইদ্যে রাগ যে হোরা হর 
প্ুঃখের দিনে কে পাশে আউগগাইয়া' * যায় নাই হেইজন্য। তাহার এক 
গিন মোহন মরালী বাশশার দোচতাইনে"ৎ হোর ব্যাডার+১ লগে কয়, 
তোমার দেচতে যে হোর জননাগ ' কেএরতন" ' কিচ্ছু নেয় না, কেএর লগে 
কতাও কয় না। তাহার এহন একদিন হেই দোচতে আইয়া কইছে । কইছে 
পর হে এহন পাচশ মানুষ লইয়া অ:বার ঠগ রাজার বাড়তে গেছে। যাওনের 
কাজা লগের মাইনষেরে কইয়া লইছে, মাইয়া যত দিনে না দিব অত দিন 
তোরা হেই জাগায় থাকবি । তোরা গান্ছের নাইরকল৪ গোলার চাউল 
ব্যাখাক খাবি, যেবদে না মাইয়া দেয়। তাহার ত হেরা যাইয়া এ পাচশ 
খানে খইতে আছে। তাহার ত এহন ঠগ রাজায় দ্]াহে ঝড় বেতাল, তাহার 
একদিন দুষ্ট নাবীরে বোলাইয়া কয়, আরে দুষ্ই নারী, তুই কি কইছিলি। 
তুই দেহ কইছিলি যে মোহন মুরালী বাশশায় নাই। তাহ।র এহন দুষ্ট 
সানী কয় যে, আমি মিথ্যা কইছি। তাহার ত এহন আর কিয়ারবে। জামাই 
আইছে মাইয়া না দিয়া পারে? তাহার মাইয়ারে হাজ।ইয়। দিছে। তাহার 
এহন এ দুষ্ট নারী কোতপ।ইল্যারে লগে নিব কেইমনে। তাহার বড়ছে 
একটা সুন্দুকের'« মইদ্যে। তাহার এহন দুষ্ট নারী মার কাছে কয়, যা 
আমি আমার এই পানের সুনদুকটাও লগে লইয়। যাইম। তাহার মায়" 
জাগাইরডে কইছে । কইছে পর প্রডারে তৈদ্দ ডিংগার উপরে ধুইছে। হের 
পর খুইয়া হেইহানে দুইজন মানু রইছে। তাহার ডিংগা ছাড়ছে পর হরছে* 
কি, হেইভারে ঠেইল্যা নদীর মইদ্যে হালাই য়া দিছে । তাহার এহন দজ্ট 
মারী তিককৈর" - লইছে। আমার পানের সিনদুকটা পানিতে পইড়্যা গেছে। 


তাহার এহন এ ভূড়ভুড়ি ওউ.তে আছে। 





৬৮। তাহাদের কাহারও নিকট ৬৯। এগিয়ে আসে নাই ৭০। বঙ্চু-পন্ী 
৭১ ভাছার স্বাধীর সাথে ৭২ ।ম্রীদের ৭৩। কাহারও নিকউ হইতে ॥ 
98 নার্িকেঞজ। ৭৫। সিন্দুক । ৭৬। চিৎকার দিয়া উতিয়াহছ। 


পোকসাহিতা সংকজন 2 


এ দেইখ্যা মোহন মুরালী বাশশায় কয়, পানের সন দুকের মইদোর তন 
ভুড়ভূড়ি ওড়ে কেইমনে। এইয়ার মইদ্যে মানষ। তাহার এ স্নদুকটা 
আর ওডায় নাই। তাহার দুষ্ট নারীরে লইয়া বাড়তে আইছে। আইয়া 
এহন ও আর কের দারে যায়না । তাহার এহন একদিন দোচততে কল, 
আমনে দোচতাইনেগ লগে কতা কননা কেন? তাহার মোহন মুরালী 
বাশশায় হোর দোচ তোরে কয়, আমনে এই তিনশ টাহ। কইর্যা আমনের 
দোচ তাইনেগ দুয়ারে বাহেন। এইয়ার মইদো যোর টাহ। বলবে আমি হের 
লগে কতা কম। তাহার দোচতে নিয়া তিনজনেরে তিনশ টাহা কহইর্যা 
দিছে, তাহার এঁযে দুষ্ট নারী হরে দুগগা টাহ। কম দিছে। 


তাহার দুষ্ট নারী এ টাহা গইনা কয়, দই টাহাদেহি কম এই হানে? 
তাহার দোচতে আইয়। জিগায়, কি দোচত, আমনে দ্যেহি ছোড দো. তাই” 
নেরে দুই টাহা কম দিছেন। এইয়ার কারণ কি? তাহার কয় যে, আমার 
আমের দাম এক টাহা, ক্যালার আন্টো আনা আর চঢহিদরার লাইগ্গা 
আঙ্ট আনা-- এই দুই টাহা পূরাইয়া লইতে কন, যাইয়া । তাহার দোচ্‌তে 
যাইয়া এই কতা কইছে পর দুষ্ট নারী কান্দন লইছে-্আমি টাহা পাইম 
কই? আর আমনের দোচ.তে এই কতা কয় ক্যা? তাহার ছোড জনেরে 
এই দুষ্ট নারীরে তাল গাছের লগে গুলে দিয়া থুইছে। 


তাহার এঁছে কি, একদিন উঞজিয়ের মাহইর়ায় আর হগল মাইরাগ লগে 
গুগৈরে?? গোছল করতে আইছে। তাহার পগৈরের পানির মইদ্যে দৃষ্ট নারীর 
ছাওয়া পড়ছে । তাহার এহন এ ছাওয়া দেইখ্যা কয় উজিরের মাইয়ায়, 
মাইয়া লোকেরে আবার শলে দেয় কেইমনে বাশশায় £ হেই রহম মাইয়া 
এয বোঝখদে। এই কতা মোহন মুরালী বাশশায় হোনছে। হইনা এহন 
হে কয়, অরেই বিয়া হরুম। তাহার উজরেরডে কইছে যে, আমি তোমার 
মাইয়া বিয়া হুম । তাহার এহন উজিরে পড়ছে মহা ফ্যাসাদে। মাইয়ার 
ত জাগেই বিয়া প্রয়া গেছে। জামাই আছে। মাইয়ার আইছে বাহের 
যাড়ী বেড়াইতে। 


৭৭। আর ষব মেয়েদের সাথে পুকুরে। 





ব৬ বীণকরধা 


গ্রহন হেই মাইয়ারে বাশশায় চায় বিয়া হরতে। এহন হে কোমতে 
বিয়া দিব। তাহার এহন উদ্জিরে খুব তিস্তা করতে আছে। কয়, আরে 
ঈববোনাশ, যেই বাশশায় দুষ্ট নারীরে এই রহমভাবে শুলে দিছে হোয়ে 
কফেমতে আমার মাইয়া দেই। তাহার এই কতা উঞজিরের মাইয়ার 
হোনছে। হুইনা এহন হের বাহেরে কয়, হ বাবা, তুমি দেও। তাহার 
বিয়া দিছে। এদিকে এঁছে কি, উজিরের মাইয়ারে আগের হেই জামাইরডে 
ধিগ্লা দিছিল। এহন হেট জামাই অ।ইহছ্থে উজির বাড়ীতে । এহন উজিরের 
মাইয়া এউককা আর জামাই দ্‌গগা। তাহার এহন হরছে কি, উজিয়ের 
মাইয়! খবর কইছে মাইয়ারডে যে, তোর জামাই আইছে । জামাই ডিংগা 
ইয়া নদীর পাড়ে রইছে। তাহার এহন উ্জিরের মাইয়ায় করল কি, বাশন- 
শার বাড়তে হোই যেই গরে থাকত ছেই গরের খাডের লগ এতে গাং 
তমাই?* একট। সু'ড়িম'* করছে। স্ড়িম করছে আবার উনদুর»০ চালান 
লিষ্লা। এহন বাশশার বাড়তে তিন গরে তিন বউ থাহে। আর ব।শশায় 
খাহে আরেক পরে! তাহার এহন উজিরের মাইয়ায় কি হরে হেইয়া 
ব্যাখাকএ আর দুইজনে দ্যাহ । অয় যেঅদ' ১ করছে হেইয়াও হেরা 
গেখছে। তাহার এহন হেরা কয়, এ উজি;রের মাইয়ায় কাচা ক্যালা পাহা 
কইর্যা যায়। তাহার ত এহন উজিরের মাইয়।য় সাঁড়িম দিয়া গাং তমাইত 
আওয়া যাওয়া করে। 

এদিগে এছে কি, উজজিরে মাইয়ারে বাড়তে আইনাএ বাশশ। হ্যারে 
হ্যার গরের মইদ্য সাতরা চাবি গিয়া আটক।ইয়। রাইখ্যা যায় যেন কোন 
লিগে যাইতে নাপারে। তাহার এহন এছ্ে কি, বাশশারে উজীরে কইছে 
যে, আমার জামাই আইছে আমনে যাইবেন। তাহার বাশশা উপর দিয়া 
যায় আর উজীরের মাইয়ায় হায় স্ড়িম দিয়া। তাহার এইভাবে সাত 
দিন যায় জায়। বাশশায় আর দরতারে না। বাশশার ক্যামন থেন 
জন্দেই লাগে। কিন্ত নাদরতারলে কিনারবে। একই মানুধ নৌকায় গেজে 
হাছী, বাড়তে আইজে বউ। পরায় এক রহমই দ্যাহে। তাহার এহন 


৭৮। হাটেয় নিকট হইতে নদী পযন্ত, ৭১। গর্ভ, ছাটির নিচ দিয়া গথ 
বানাইয়াছে। ৮০। ইদুর ৮১। গভ'। 


াকসাছিতা গংকজান দ্গ 


এঁছে কি, জামাই কয়, কাইজকা যাইমগা। তাহার এহন ও কয়, কাইল 
ত জামার বইনে যাইবগা । তয় আমনে যাইয়া এউউ, উডাইয়া দিয়া 
আইয়েন । তাহার বাশশায় করছে কি, একট! লে. ৮* আনছে । আইনা 
ছেইডা উজিরের মাইয্লারডে দিয়া কয়, এইডা দিয়া কচলাইয়া' ৩ আমারে 
ভাত দিবা । তাহার জেমু কচলাইয়া বাশশারে ভাত দিছে । বাশশায় ভাত 
খাইছে। তাহার খাইয়া বাশশায় হের হালীরে উডাইয়া দিতে গেছে। এ 
দিগে এ উজিরের মাইয়া হরছে কি, সাবান দিয়া আত ভাল কইর্যা ধুইয়া 
বাস ত্যাল মাখছ। 


তাহার বাশশার মাতায়ও খানিক মাইখ্যা দিছে । তাহার এহন নৌকা 
ছাইড়া যাইবে- কয়, দুলাভ' ই; যতক্ষণ তবি আমাগ নাও দেহা যায়, 
অতক্ষণ তরি আমনে গাংগের পাড়ে খাড়ত্রয়া থাকবেন। তাহার বাশ, 
শায় খাড় এয়া রইছে শালীর লাইগণা । এই কই দিনে ভীষণ বাসনা একা 
গেছে । তাহার বাশশার বাডতে আই.হু। আইয়া সাত পাজা ঢাবি খুইলা 
দ]াহে যে কচা কলা পাহা হইরা গেছে । তয় এহন দ্যাহেন, মাগা গ বুদ্ধির 
লগে কি আর ব্যাডারা পারে। 





৮৯ $ জেধু ৮৩। নিংড়াইয়া। 


দুই দোস্তের কেচ্ছা 


পট স্লাথালী থেকে সংগৃহীত “দুই দোস্তের কেচ্ছাটি' সংগ্রহ করেছেন 
জনাব আবদুর রব খান। এটি সংগৃহীত হয়েছে জনাব শাহজাহান তালুকদার, 


প্রাম্পপূর্গাপূর, খানা ও জেলা-পট,য়াখালী-এর কাছ থেকে। সংপ্রহকাজ 
৯৬৭৯ ইং। 


কাহিনী সংক্ষেপ 


বাদশার ছেলে এবং উজীরের ছেলে--এই দৃ'বন্ধ রাক্ষস মারার উদ্দেশ্যে 
আণিমালার দেশে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে এক বৃড়ী একটি কুদরতী 
হাজার সাহায্যে বাদশাব ছেলেকে একটি ছাগল বানিক়্ে ফেলে । অতঃপর 
উর্জীয়ের ছেলে এসে অশাব সাহাযো কুড়ীর কট-কৌশল বানচাল করে দিয়ে 
ব্রড়ীস্ত রাক্ষসদের হতা কলে বাদশব ছেলেকে উদ্ধার করে । তারপর 
উজীরের ছেলে বদশার মেয়েব সাথে কথা বলতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং 
বন্দা অবস্থায় কারাগাবে থাকে । বাদশাব ছেলে একটি সর্প মেরে মানিক্য লাভ 
করে এবং গ্রামর লোকেরা তাকে চোর বলে ধরিয়ে দিলে তারও বন্ধুর 
মত দশা হয়। অতঃপর বাদশকে রাক্ষস মেরে দেওয়ার আম্বাস দিয়ে 
তারা মূজি পায় । কুদগ্নতী ছালার সাহায্যে রাক্ষসদের ছাগল বানিয়ে নিয়ে 
জাগে । তাদের কতিত্বে ম্গ্ধ হয়ে বাদশাহ বাদশার ছেলের নিকটে তার 
কনা দান করেন। তারপর তারা তিনজন মণিমাজার দেশের উদ্দেশ্যে 
বাওয়ানা হয় । মানিকোর সাহায্য ছল নির্ণয় করে বাদশার ছেলে পাতা” 
গুরীতে তে যায়। জনেক কষ্টে রাক্ষদ হত্যা করে মণিমাজাকে উচ্চার 
করে আব ফাল নিয়ে দেশে এসে অন্ধ পিতা-মাতাকে আরোগা করে ভোকে । 


কাহিনী শুতে 


আলুহে এক বাদশা । তাহার বাশশার এক ছেলে আলছে। তারপয় 
ছেলে দোচত বানাইছে এক উঞ্জিরের পোয়ার লগে । তারপর বলে যে এই 
রহম-_-দোচত আমরা মণিমালার দাশে যাম। হেহানে রাক্ষস মারতে 
যাইবে । তাহার দুই দোচতে মারতন বিদায় টিদায় লইয়া যায় । হেইয়ার 
পর আটতে আটতে অনেক দর গেছে পর ভমেদরছে তারপর গোড়া, 
টোরা বাইন্দা রাইখা বাশশার পোয়ায় উইট্যা বাশী বাজায় । তাহার একটা 
রাক্ষস আহইয়া অর দোচতেরে দইর্যা লইয়া গেছে। তারপর নিয়। গেছে 
পর হেইহানে এক বুড়ী আলহে। হেই বুড়ীও রাক্ষস, তাহার হরছে কি, 
এঁ বুড়ী একটা কুদরতী হালা১ মাইর্যা বাশশার পোয়ারে একটা ছাগল 
বানাইয়া থুইছে। তাহার এহন গ্র দোচতে উেঁজিরের পোয়ায়) আইয়া 
বিচরায়২ আমার দোচতে গেল কই £ তাহার বিচরাইতে বিচরাইতে একটা 
হুরিমেরত মত দেইখ্যা মনে করে যে, এই হাগল দিয়াই গেছে। তাহার 
যাইয়া দ্যাহে এক বুড়ী আর কি বইয়। রইছে। তাহার দেইখ্যা ও পিছন 
থেকে নানী নানী হইর্যা বোলান দিছে । তাহার বুড়ী এ কুদরতী ছালা 
মারছে পর অর আশা? আলহে -হেইডা দিয়া ও ফিরাইয়া দিছে । তাহার 
অরে আর ছাগল বানাইতে পারে নাই। 


তাহার এছে কি-গরে গোনে দুইডা রাক্ষস নামছে, অরা এরহানে 

বইয়া যুদ্ধ করে। তারপর এ বুড়ীরে আইয়া দরছে যে, আমার দোচতেরে 

করছ কি? তারপর ও আবার এ কুদরতী হালা মারছে। মারছে পর অর 

দোচতেরে ফিইর্যা পাইছে। হেইয়ার পর প্র কুদরতী ছালা ও লইছে 
আর বড়ীরে মাইর্যা খুইয়াঃ গেছে। 

হেরপর মাইতে যাইতে এক বাশশার দারে গ্যাছে । তারপর হেই দ্যাশে 

আর কি রাক্ষস, মনিমালার দ্যাশে গোনে উইট্যা মানু খাইতে । তারপর 


১। একটি অলৌকিক ক্ষমতাযুত্ত ব্যাগ, যার সাহায্যে অসম্ভবকে সম্ভব করা 
যায় ২1 খোজ করে ৩। সুড়ঙ্গবাগত ৪ ।হাতের একটি লাঠি, 
অলৌকিক ক্ষমতাযুক্ত ৫1 রাখিল়া। 


৮ 


৮ রাপকথা 


হেই বাশশার এটউককা মেয়ে আলছে। মেয়ে আর কি দাসী বানদী লইয়া 
লাইতে আইছে । তারপর শ্রী যেউজিরের পোয়া ও আর কি উপরে বহইয়া 
ধাশী বাজায় তারপর হেই যে রাজার যেয়ে হোর লগে আর কি সিরা 
আলহে। তারশর কলে, এই সথিরা, তোমরা যাও । আর্ষি” এই বাগানে 
গোনে এটট্ট আই । তারপর প্র সখীরা গাছে। হের পর রাজার দাতে 
গাছে সখীরা, বাইয়া কয় এই রহম, আহনের মাইয়ায় কার লগে জানি 
কতা কইতে গাঙ্ছে বাগানে । তারপর এঁ বাশশায় আর কি হইন্যা পাড়া- 
ইছে-_-আর কি হোর লগে কতা কয়, হোরেও দইর্যা আন তে। 


' ভারপয় আর কি, আইয়া দ্যাহে ইউজিরার পোয়ার লগে কতা কয়, তার 
গর দইর্যা বন্দী কইরা থুইছে। তারপর বলে ফ্যেন কাইল দশটায় অরে 
শূল দণ্ড দেওয়া এবে। 


তারপর বাখশার পোয় আর কি গুম গণে উতট্যা দ্যাহে সাপ আইতে 
আছে। সাপের মাথায় মণি-মুজ্ঞা। তারপর তার গায় একটা চাদৈর 
আলছে। হেই চাদৈরডা নিছে পর সাপে আর কি অরে লড়ায় _মণি-মুক্জা 
তাদেরের তলে। তারপর অর আতে একটা আশা আলহে। আশা ডা 
পাক্ক। মারছে পর একটা বেজী গ্রয়া গেছে । তার পর বেজীতে আর সাপে 
ফাইইউ করে। তার পর এ বেজীতে জার কি কল্প" কামড় দিয় হইরা 
সাগ মাইরা হাল।ইছে। তারপর বাশশার পোয়ায় আর কিএ বেজীর 
ঠ্যাং গরছে পর আতে আশা আইছে । তাহার অর দোচতে ত এদিগে, আর 
দশটায় ফণাস। তাহার এঁযে সাপের মাথার মণি ওয়া দেইখ্যা এর গেরাইম- 
মারা শোর চোর কইরাডাক দিছে । হোরা বোজজে কোন, বশ শ।র বাড়ী 
গোনে জানি অয় মপি-যুক্তা চরি কইরা আনছে। তার পর অর দোচতেরে 
ও খেইহানে নিছে অরেও আর কি হেইহানে বাইন্দা-ছাইন্দা লইয়া গেছে। 
তার পর এ চোরা বলে যেন ওকে মাইরেন না। আমনের দাশে ছেই 
বলা আয় মান খাইতে _থ রাক্ষদ যলি মাইরা দিতারি তয় আমারে দিবেন 
কি? তারপর বনে য্যান এ রাক্ষস যদি তমি মাইরা দিতার _-তয় আমার 


ড। ছাড়িয়া মারিয়াছে ন৭। মাথা ৮।প্রাম্য লোকেরা । 


লোফসাহিত্য সংকজম টি 


মাইয়া তোমার কাছে বিয়া দিম। বাদশাইর আর আদআনি১ লেইখা 
দিম, । তার পর বলে যেন আমার এঁষে দোঢচত ওনারে খাজাস দ্যান। 
আমরা এই ব্লাক্ষস মাইর। দিম. 


গা 


তার পর বলে যান আমারে ছোড একটা গর উডইয়া দিবেন । কোন 
ফল দিয়া ফাক রাখবেন না। খালি এক কল দিয়া একটা দরজা রাখবেন । 
দিনের চোচটার মইদদেই গর উডাইয়া দিতে এঁবে, তার পর এহন শ্রী রাইত 
অইছে গরের মইদো, অর দোচ তে আরও গ্যাছে । তার পররান্েআরকি 
এ রাক্ষস ওউ তে আছে ফ.ড়িম দিয়া। 


তার পর এঁযে কুদরতী ভালা আল হে অগ লগেহেইয়া মারে। তাহার 
ক্লাক্ষস আর কি ছাগল প্রয়া যায়। অরা বাইন্যা বাইন্যা থোয়, তারপর 
এইয়ার ভিতর রাইত পোয়াইয়া গ্যাছে । বাক ছাগল বাইন্দা থ.ইছে। 
তাহার বাশ শার কাছে লইয়া গাছে পর কয় যে, এ ব্যাডা ফাটকী১? দিতে 
আছ £ কোন হানতন জানি ছাগল টাগল চরি হইরা আনছে। তাহার অস্ 
কয় যে নাহ, রাইকখেন বাশশা আমরা দেহাইতে আছি । তাহার এ 
ছোড একটা ছাগল প্যাচাইয়া কুদরতী ছাল মারছে। তাহার রাক্ষস এয়। 
গ্যাছে, তার পর রাক্ষস এঁছে পর বলেয্যান ঠিক আছে বাবা, তমি ঠিকই 
পার। তার পর এ মাইয়া বিয়া দিছে। আর বাশশাইর আদ আনি 
লেইখ্যা দিছে । তার পর এহন গ্রহান গোনে যায়। মণিমালার দ্যাশে 
রাক্ষস মারতে । তার পর একখান নয়ে গ্যাছে । আর দোভতে টোচতে 
আর প্র ইচতিরিরেও বাশশার পোয় নিয়া গাছে । তার পর এ নায়তে 
বইয়া আর কি বাশশার ইচতিরি, এ যে মণি-মক্তা পাইছিলেন হেইয়া আর 
কি ধোয়, তার পর ধইতে ধুইতে দ্যাহে নীচে একটা হরিম গ্রয়া গ্যাছে । 
তার পর কয় যে, দ্যাহো দ্যাহি নীচে একটা আগুনের ল্যাহেন১- কি দ্যাহায়, 
মনে অয় এই-ই মণিমালার দ্যাশ । 


তার পর হোর দোচতেরে বলে যেন, অমি এহন যাষ এইহান দিয়া, 





ঈ। অধাংশ ১০। ফণকি দিতেছে বা মিথ্যা বজিতেছে ১১1 মত। 


$$ রাগকথা 


তোগ্সরা এইহালে থাহ। তারপর কোমরে একট। কাছি বানছে। তাহার বছে 
ধেআমি যেকালে একটান দিম, বোঝবেন যে মণিমালার দ্যাশে গ্যাছে, 
তাহার আর কাছি ছাড়বেন-না। আর যেকালে দুইটান দিম বোঝবেন 
যে, অসবিধায় আছি । তাহার তিন টানের কালে কাছি ট্াইন্যা উডাইবেন। 


তার পর গ্যাছে । যাইয়া আর কি খালি একছের সাপদাহে। কোন 
স্লাক্ষস ট্াক্ষস দ্যাহেনা । তার পর দ্যাহে একটা বাঘ। বাঘের মোহে ঘাস 
আর ছাগলের মহে মাংস । কলে ব্যাপার কি? তাহার প্র মাংস দিছে 
বাঘের মোতে আর ঘাস ছাগলের মোতে । ভাহার হাগলেও খাওয়া দরছে, 
বাঘেও খাওয়া দরছে। অমনে কপাট খুইল্যা গ্যাছে। হ্যের পর উইট্যা 
দ্যাছে যেন একট মেয়ে _বেউস মেয়ে । তাহার বেউস মত তর হিতানের ১২ 
পাত. থর পৈতানে১৩ নেছে আর পৈথানের পাতথর হিতানে নেছে। তার পর 
উস এছে। বলেষে, তুমি কে 2 এহন বলে যে, আমি এইহানে এই রহম 
ঝ্লাক্ষস মারতে আই । বলে যে, তমি এহন পালাও, রাক্ষস আইয়া পড়বে। 


তাহার রাক্ষস আইয়া পড়ছে । আর ও তলার গরে পলাইছে। তার- 
পর রাক্ষসে বলে যান এইহানে মনিষ্যের গন্ধ পাই কেমনে 2 তারপর মেয়ে 
লোকটায় বলে যে, মনিষা ত আমিই। তারপর একটা রাক্ষস আবার 
দ্যাখছে যে ও তলার গরে হানছে:৭। তাহার তুলার গরে আগুন দিছে। 


তারপর আশারে কয় যে, আশা তমি আগে আলহছে ক্যার 5 আশায় 
কল্প যে, দরবেশের 1এহন £ কয়, এহন ত তোমার । তাহার কয, এ ষেন, 
আমপাছে একটা আম আছে-এভার যইদো আমারে লুকাও। তারপর 
এ আমের মইদ্যে গ্যাছে । তাহার অরে আর পায় নাই । রাক্ষস হিহর্যা 
আইছে । 


তারপর এ মেয়ে একদিন গোসল করতে গাাঞ্ছে গাডে। তাহার এ 
আমড়া ছিইড়া পড়ছে । আমডা টোহরে১৭ আইছে আরকি । এহন আমের 





১২। শিরের ১৩। পায়ের দিকে ১৪। প্রবেশ করিয়াছে ১৯৫। কাপড়ের 
মধ্যে। 


লোকগাহিত্য সংকজন ৮৫ 


ভিতরে বইয়া কতা কয় । তাহার আমের ভিতর গোনে বাইর এয়া বনে 
য্যেন রাক্ষস মরে কিতে ? 

হেইয়ার পর একদিন এর মাইয়ায় রাক্ষসেরডে জিগায় যে, তমি যন 
আমারে বিয়া হরবা-তোমাগ রাক্ষসের মরন কিতে £ জাহার কইল ষে, 
আমাগ মরন আমাগ আতেই। মেয়ে লোকটায় বলে য্যেন,হেয়াকি? 

যেআমার মাথার একগাছ চুল লাগবে আর পূসকরনীর মাইদ্যে একটা 
বাকসের ভিতর একটা তোতা আছে-্হেই তোতার কল্লা হিরলে ১” মোগও 
কল্পা হিইরাযা যাইবে । পাখ ভাংলে মোগোও পাখ ভাইংগা যাইবে । তারপর 
জিগাইগ্লা রাখছে আর কি। 

প্ররাক্ষসের একটা নীতি আলছহে। যেই নাগ কইবে দারে হেই নাগ 
যাইবে দরে । তারপর এ বাশশার ছেলে আইছে । তাহার জিগাইছে, কয় 
যে--হোগ মাথার একগাছ চুল লাগবে । আর এযে পূসকরনী আছে না, 
হেইডার মইদ্যে একটা তোতা আছে। তোতার পাখ হিরলে রাক্ষসের আত 
পাও হিইর্যা যাইবে । আর কল্লা হিয়লে রাক্ষসেরও কল্লা হিই্রা যাইবে। 
আর কইছে যে, আইজগা ধারে থাকবে । যেইনাগ দারের কতা কইয়া যায় 
হেইনাগ অরা দুরে থাহে । তারপর কলে যে, আইজগা একগাছ চুল রাক্ষ- 
সের মাথারতন হিইর্যা রাখবা। 

এ মেয়ে লোকটায় কয় যে, তুমি প্সকরনীর মইদ্যেরতন বাক্স উডাই- 
তারবা £ ও কয় যে পারমূ। ত্মি একগাছ চুল ছিইর/া রাইক খো। 

তারপর রাক্ষস আইছে ক্লে, আমারেত আমনেই বিয়া হরবেন। 
তম এহন গশুমান। তাহার রাক্ষস হুনছে পর অর মাতারতন একগাছ 
চলল আনছে । তারপর পরদিন কর যে আইজগ দারেযাম, তার অর্থ দ্‌রে 
যাইবে । তারপর মাইয়া লোকটায় কয় যে, পোরতেক দিনগত আমারে 
বেউস কইরা ধুইরা যান- আইজ গ উস কইর্যা থইয়া যাইবেন। তার” 
পর উস কইরা থইয়া গ্যাছে । তারপর বাশশার ছেলেরডে বলে মেয়ে- 
ডাম্-যে চুল রাখছি, তাহার চুলগাছ লইয়া ও প্সকরনীর মইদো ডব 
দিছে । ড.ব দিছে পর যাইয়া দ্যাহে একট্টা বাক্স । তাহার বাল্সডা দই্র্যা 





১৬। ছিড়িলে। 


৮৬ পগকথা 


উডাইছে আর কি। হেইয়ার পর তরে বইয়া খুইল্যা দ্যাহে একটা সাপ। 
সাপ বাইর এয়া হুস কইর্যা ঢুইলা। গাছে । তারপর খুইল্যা দ্যাহে একটা 
তোতার ছা'ও। হাওড়া দড়ছে মাততর আরকি রাক্ষসের শরীর কাইপা 
ওটছে। বোজ.জে আইজগ, মিরত । তাহার ত রাক্ষসরা আসতে আছে। 
গাছপালা ভাইংগা আরকি । তারপর মেয়ে লোকটায় বলে য্যেন এহন 
ম্যাইরা হালাও, না হইলে আইয়া তোমারেই শ্যাষ করবে । তাহার একখান 
পাও ছিড়ছে' পাও ছেড়ছে পর গহইড়াইতে গইড়াইতে ১? আইছে । হেহয়ার 
পর কল্পা ছিড়ছে পররাক্ষদ সব মইর্যা গ্যাছে । তারপর এ মেয়েটারে 
ইয়া আর কি বাগানে গ্যাছে ফলের বাগানে । তাহার জিগায়, এই ফলডা 
খাইলে কি অন্ন 2 তাহার মেয়েটায় বলে য্নশ্”এই ফলডা খাইলে মরা 
মানুষ তাজা অগ্প, এইডা খাইলে গায়ে শভি অয় । আর এইডা খাইলে 
ঢিউখ অন্ধ থাকলে চোখে দিলে চউখ ডাল অয়। তারপর অয় একটা 
ফল খাইছে । আর দুইডা লগে লইছে। হেইয়ার পর আইছে হেই 
কাছির ধারে । কাছি দইরা এক টান দিছে, তারপর হিইর্যা টানের 
কালে কাছি টানা দরছে। হেইয়ার পর টানতে উানতে উডাইয়া দ্যাহে 
দুইজন । 

হেয়ার পর এহান দিয়া মেলা কইর্যা কয় আর কি দ্যাশে। হেরপর 
আইয়া দ্যাহে ষে অর মা-বাপে কানতে কানতে অন্ধ এয়া গ্যাছে । তারপর 
এ একটা ফল আনছেলে, হেই ফলডা খাওয়াইছে পরই চউথ আর কিভাল 
এয়া গ্যাছে । তারপর ত বাশশাই করতে আছে। দুইডা বাশশাই পায়। 





১৭। গড়াইতে গড়াইতে । 


শাজাদ! শরীফের কেচ্ছা 


শাজাদা শরীফের কেজ্ছাটি সংগ্রহ করেছেন অনিয়োজিত সংগ্রাতক জনাব 
জাহাঙ্গীর খান ইউসফজাই, গ্রাম-রেহাই পৃথুড়িয়া, ভ'কঘর-মির কুটেয়া। 
থানা-চৌহালী, জিলা-পাবনা । কেচ্ছাটি সংগৃহীত হয়েছে জনাব আবদ 
কাদের শেখ, গ্রাম-কোদালিয়া, পোঃ মিরকুটিয়া, জিলা পাবনা-একু 
থেকে। সংগ্রহকাল ১৯৭১ ইং! 


কাহিনী শর 


প্রাক দ্যাশে আছিলো গ্রাক রাজা । তার আছিলো গএ্রাকমাক্র 
হাওয়াল। তাই রাজকাষ যাতে ভাল মত ঢালাইবার পারে, রাজার পোর” 
জাগারে দ্যাহাশুনা কইরবার পারে তার লিগা রাজায় হোট ব্যালা খ্যাই১ 
হাওয়াল এযাক পশ্ডিত রাইহা রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা পিবার লাইগলো । 
ছাওয়ালডাও বিদ্যাশিক্ষা কৈরতে কৈরতে গ্র্যাককালে গ্ন্যাহাবারে মস্তবড় 
পণ্ডিত অয়া গ্যালো। 


ছাওয়ালের জ্ঞান বৃদ্ধি দেইহা কাজকাম দেইহা ব্যান্কে ধুশী। খুশী 
কি, ম়্যাহাবারে খশীর উইপারে খুশী । কি কাজ কাম, কি খ্যালা ধৃইলা, 
কি শিকার সইকার, কি ব্যবসা-বাণিজ্য তামান কাজ-কামে ব্যাটায় ফল্যাহা- 
বারে পাহা পোক্ত অয়া গ্যালো । তাইনা দেইহা হইন্যা সোহেল রাজা 
হাওয়ালেরে কাছে ডাইহা লিয়া বসায়া কয়, শাজাদা শরীফ, কওছে দেহি 
বাপ, জীবনে তোমার কুনডা* খুব বেশী ভাল লাগে £ 


শরীফে কয় বাবজান ! ব্যাবাক কামের খ্যা আমার কাছে ব্যবসা 
বাণিজ্যডাই ভালো লাগে । রাজায় ছাওয়ালের মনের ভাব বইঝবার পাইরা 
তারে ব্যবসা-বাণিজ্য কৈরবার লিগাই১ গ্র্যাক সপ্তঙিঙ্গা মধকর বানায়! 
দিবার মনস্তাবঝ”ণ কৈল। রাজায় তারে কৈল, শাজাদা শরীফ, আমার 
দাদার ফালাইনা ভাঙ্গা ডিঙ্গা দ্যা বাবসা কৈরবার জন্যে দ্যাশ-বিদ্যাশে 
যাওয়া তোমার পক্ষে হগল সুমেই সম্ভব না। তাই আমার মনের মত 
কইরা গ্্যাকখানা ডিঙ্জগা তোমারে বানায়া দিবার চাই। যে ডিঙ্গা সাত 
সমদ্দুর ত্যারো নদীর ডেউএর পার দিয়া পাতাল নাগিনীর লাগাল শো শো 
শখ তুইলা ভোডো কৈরা পানি ভাইঙ্গা চৈলবো। আমার হে ডিঙার 
মাঝি খাইকপো কর্ণাধর মাঝি, হোমবল পককির পাহা দ্যা ছ'ই, ঠেশট 
দ্যা লারগোসই। জেইল লশাড়ারৎ আ্ডিদ্যা পাছ।লার জাহনের ছুই, 
ঠ্যাঙ্গের হাড়দ্যা জাইলের বৈঠা বানায়া দিমু । আজ্াহর রহমে তুমি কোন 





১। ছোট বেলা হইতেই ২। কোনটা ৩। করিবার জন্যেই ৪81 মনঃস্থির 
করা 1 মেরুদণ্ডের ৬1 হাইজের মাঝি বসিষ্জা থাকিবার স্বান। 


ধৌকসাহিত) সংকলন ৮৬ 


বিপদাপদে পৈড়বা না। হেইলায় যদ্দিন তমি বাবসা কৈরবা, বাণিজ্য 
কৈরবার লিগা দ্যাশ-বিদ্যাশে ঘুইরবা, তদ্দিন তোমার লাড ছাড়া লুকসান 
অইবো না, সম্মান ছাড়া অসম্মান অইবো না। সমৃদ্দরের মদোও কুনো- 
হ্যানে১ কুনো ছয়া-ছরকো টে পৈড়বানা । 


তমার হেলার মিস্ত্রি অইবো বানাইতে কালে বিশ্বকর্মা মিস্কি। 
তার আতের লাও কোনদিন পানিতে তলায় না। এঞ্যাকবার বানায়া দিলে 
ঞ্াক লাগাড়ে ১২ বর গাব-গবর আর দ্যাওয়া লাগে না। ম্যাক লাগারে 
বারোডা বছর পানিতে ভিজলেও হেলার কাট-কুইটা কিছুই অয়না। তয় 
বইঝা দ্যাহো তোমার লিগা আমি কিবা ডিঙ্গা বানায়া দিবার খায়েশ 
কৈরতাছি, গ্যাহন তমি কি মনে করো £ 


শাজাপা শরীফে কয়, বাপজান, আপনে যা ভাল মনে করেন, 
তাই কৈরবার পারেন । আপনের দোয়া আশীবাদ আমার মাতায়। 
আপনের পার ধূইলা আমার কপালে । প্র রহম গ্যাকথান ডিঙ্জা অইলে 
বাদে বাপজান আমার পক্ষে আরও ভালা । তাইলে আমি দিন-দৈনার 
তামান দ্যাশ-বিদ্যাশ ছফর কৈরবার পাইরতাম । আপনি যদি দোয়া 
করেন বাপজান, তাইলে গ্র্ামন কোনো বাবসা নাই যা আমি কৈরবার 
পারম্‌ না। 


আলহামদো লেল্লাহ। কয়া বাদে ছাওয়াল:র বিদায় দিয়। পোর- 
ধান উজিররে ডাইকা কয়, উজুর হোমবল পককি কুন দ্যাশত আছে 
হেই দ্যাশে লোকজন পাটাও। আমি আমার শরীফের লিগা মনের মত 
গ্যাকথান সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর বানামূ। যেডিঙ্গা আমার ছাওযর়ালে এ্যাক- 
লাগাড়ে বারো বছরে বাইবার পারে। তা হইনা উজিরে কয়, মহারাজ, 
হোমবল পককির খবর গ্যাকমান্ত্র কণাধর মাঝি আর বিশ্বকর্মা মিস্বি 
ছাড়া কেত্রী কৈরবার পাইরবোনা। তয় তারারেই* ডাইহা আইনা হনা 
লাগে । উজিরের কতা হইনা রাজায় তহনে আবার প্যায়দা-পাইক-ছেপাই 





৪1 কোন স্থানে ২। বিপদাপদে ৩। তবে তাহাদের। 


৯৩ রাপকথা 


সাস্ত্রীগারে হকুম কৈল্ল, তাগারে দুইজনেরে ডাইহা লিহা আইস.পার 
লিগা১। 

প্যায়দা-পাইক-ছেপাই-সান্ত্রীরা তামান: ম্যালা কৈল্ল হৈ চৈ কৈরতে- 
কৈরতে তাগারে বাড়ী মুহে। সাত রাইত সাত দিন বাদে তারারে রাজার 
বাড়ীর রাজহাত তীর পার বসায়। দুইজনেরে লিয়া আইসলে । 


প্লাজা সোহেল তাগারে রাজদরবারে বগায়া তার মনের কতা বুঝায়া 
কয়া ছেই রহম এাকটা সপ্ত ডিঙ্গা মধকর বানায়া দিবার লিগা হকুম 
দিল । রাজার হুকুম হুইনা বিশ্বকর্মা মিশ্ত্রি আর কর্ণাধর মাঝি কয়, মহা- 
রাজ, হোমবল পককি ধৈরা তো সোজা কতা না। হে অইলেগা দিন 
দৈনার তামান পককির* রাজা । হিন্দগারে চৈত-প.ইজার হে চৈত প.ই- 
জার দিন কৈলাশ পাহাড়ে পাবতী দেবীর লাট মন্দিরে যহনে লাজ্যের 
পরীরা আইসা ল্যাংটা অয়া লাচ-গাহান কৈরতে কৈরতে ব্যাউশ অয়া 
পৈড়বো তহনে হেই হোমবল পককি আইসা তার পাহার বাও৫ দিলে 
বাদেই তারার উশ অইবো। তহনে তারা ব্যান্ধে মিলা চ্যাতন অয়া দেই- 
কপো যে, হেইযে হোমবোল পককি পাহা ঝাপটা দিলি, হেই ঝাপটার হাতে 
আযালা ওইড়া-ফেড়া পৈড়া রৈছে। তার এ্াহাকটা কৈড়া তারা গ্যাহাক 
জনে লিগ্লা হাহান থ্যা+ উই্টা য'ইবার আগেই হেই 'হোমবোল' পককি 
তাগারে অগো5রে চৈলা যাইবো । এই যাওয়ার সুমেই তারারে ধরা লাইগবো, 
তা ছাড়া আর অন্য কুনো উইপায় নাই, পে ব্যাটা হোমবোল পককির ধৈর- 
বার মত। 


রাজায় হুইনা কয়,বেশ তো মজার কতা । তাইলে হেদ্যাশে প্ল্যাহন 
কারে পাঠাম্‌। হবায়" ভাদ্দর মাস। তোমার হে চৈতমাস আইসতে 
জ্যাহনো ছয়মাস বাহি। তয় আর হগল কাঠ-শড়ি স্স্যান্দিন ভৈরা যোগাড় 
ঘন্ত করা যার়। কিন্ত তহনে তারা কয় যে, হ্যাতা অবশা করা ধায়। 
বিশ্বকম্ম। মিন্ত্রি কয় যে, মহারাজ হোমবোল পকাকর হাড় দ্যা লাও গৈড়বার 


৯। জন্যে ২। সমস্ত ৩। যাত্রা। ৪7 সমস্ত পাখীর ৫। পাখার 
বাতাস ৬। ছোট পাজক। ৭।সেখানথেকে ৮। কেবল। 





লোক সাহিত্য সংকলন ৯১১ 


অইলে ধলি চন্দনের কাঈ২ লাইগবো। কর্ণাধর মাঝি তা হইনা কর, 
হে ধলি চন্দনের কাঈ আইনবার অইলে পাতালপুরীর লাগ-কন্যার দুই 
চোহের এ্যাক ফোটা পানি লাইগবো। তা বাদে হেইপানি ফোটা লিয়া 
যদি পরবতের বসকেকর বড় চুইড়া অন্ছে, হেই চইড়ার মইদ্যে আছে গ্যাটটা 
গাতা”। হেই গাতার মৈদ্যে আছে বসা বলদো*। হেই বসা বলদোর 
কপালে আছে এটা গোটা । হেই গোট্টাডার মাতায় পাতালপরীর লগ- 
কন্যার চোহের পানি দ্যা ঘষ। দিলে যে কাঈ বারাইবো হেই কাঈ লাইগবো। 


বিশ্বকমা মিস্ত্রি কয়, সপ্তডিঙ্গা মধুকরের পয়লা তকতাহান হেই 
কাঈর মৈদ্যে হোমবল পককির ফৈড়াদ্যা ধুইমা কৈরা হইটু পোড়। দ্যা 
লিয়া বাদে কাম আরম্ব করা ল।ইগবো। রাজা কয়, তা নাহনি কয়? 
বৃুইঝলাম, তয়" গ্রাহন বন-জঙ্গলে খ্যা উইড়া গাড়া ছ'ই-ছাপ্পোরের কাট 
লিয়া আসুকানা কি কও £ হেোমবোল পককি ধৈরবার আগে ডিঙ্গা গৈড়বার 
লিগা যা যা দরকার তা হগল আইনা-উইনা' যোগাড়-টোগাড় কেরা খোওয়া 
যাইক । বাদে ফৈড়া আইনা লাও, বানানের কাম শুরু করা যাইবো । তারা 
রাজী অয়া গেলিবাদে রাজায় হকুম কৈল্ল ব্যাবাক প্যায়দা পাইকগারে যে, 
ছয় মাসের মৈদ্যে সপ্তডিংগা মধূকর বানাইবার লিগা যা যা দরকার হে 
সমদয় তারা যেন আইনা হাজির কৈরা খোয়। তা-না আইলে বাদে 
প্যাক ব্যাটারাও ঘাড়ের পর গদান থাইক পোনা । রাজার হুকুম, আর 
কি কোন ব্যাটায় অনাড়” কৈরবার পারে? খায়া না খায়া ল্যাজ 
খাড়া কৈরা* ব্যাককেই লোড়।ন শুরু কইরা দিল। মিস্ত্রি আর কণাধর 
মাঝি বাটাল-বাইশ আতুর-তামাল ধার দ্যাওয়া শুরু কৈরা দিল। কাম 
যাতে ভাল মত অয়। 


পাইক-প্যায়দা এহাকজনে গ্যাহাক মে চৈল্লা শাজাদা শঙ্গীফও 





১। অতিপরাকালের পবিন্ কান্ঠ বিশেষ। ২। গাদ বিশেষ ৩। গর্ত 
8) হিন্দু শান্ের কথিত পবিস্ত বলদো । ৫1 তবুও নাহয় ৬। তবে 
৭। আনিয়া লইয়া । ৮। এড়াইরা চলা ৯। এখানে অতি দ্রুততার সঙ্জে। 


৯২ রপকথ। 


বাপের অনুমতি লিগা ছয় মাসের জন্য পুইরান সপ্ত ডিঙ্গা মধূকর লিয়া 
হ্যাস-ম্যাস আরাকটা বাণিজ্যের লিগা বিদ্যাশ ছফরে ম্যালা১ কৈল। 


সাত সমদ্দর পাড়ি দা শাজাদা শরীফ এবারে আইসলো লতুন আরাক 
দ্যাখে। চাহর মাসের মাতায় আইসা তার হেই দাদার কালাইনা ডিঙ্গা 
ভিড়াইলো আয়নার শহরের বন্দরে । ডিঙ্গা বাহন্দা থইয়া মাঝি-মাল্লারা 
সদাই কিনবার লিগা গ্যালো আয়নার শহরের মৈদো, বাজার কৈরবার লিগা । 
যেওরেত শাজাদা শরীফ ডিঙ্গার পার বৈসা আয়নার শহরের চাইর মইর দ্যা 
যে পাহাড়-পবত আছিলো তার রাপ বাহার দেইকপার লাইগলো । 


লার+ মাঝি-মাল্লরা আয়নার শহরের হাটে-বাজারের রূপ-চেহারা 
দেইহা ব্যাউশের লাগাল এ দোহানে থা।হ হে দোহানে, আর হে দোহানে খ্যা 
এ দোহানে ঘইরবার ফিরনার লাগছে। 


লায় ফিরার কতা ব্যান গ্র্যাহাবারে ভূইবা গ্যাছে । কেরমে কেরমে 
সঙ্ধা অয়া আইলো কিন্তুক অইলে কি অইবো2 আয়নার শহরের এ্্যামন 
রাপ যে তা দেইকতে দিনের ব্যালায়ও যে রহম রাইতের? ব্যালায়ও 
হেই রহম। তাই তারা দিন মনে কৈরাই ধারে-শস্থে দেইহা-হুইনা সদাইপত্তর 
টকরবার লাগছে ম্যাক সন্ধ্যা ভরা-অবদি। 


উওরে  শাজাদা শরীফ ভর হন্দার সুমে দ্যাহে যে হেই আয্নার শহ- 
রের পৃবের মুইরা। যে পাহাড় হেই পাহাড়ের গাও ঘেইষা মৈদ্যেহানে 
গ্যাকটা ফ.্রগাছ। আর হেই ফুলের মইদ্যে দেইকপার পাইল্লো যে, আস- 
মানের চাদের থা ত্বল-স্ল কৈরবার লাগছে একজন ম্যায়ালোক । তারে 
দেইহা শাজাদা শরীফ ব্যাউশের লাগাল" দিশা আরায়া এ্যাক দৃষ্টিতে হেই 
মে ঢায়া ম্যালা কৈল্প। 


রাজার ব্যাট এ্যামনি ব্যাডুইল্া অইছে যে, জুই তাডা পথন্ত পায় দিবার 





১।যাপ্া ২। প্ররাকালের এক কঞ্গপিত শহর । ও৩। এদিকে 
৪। নৌকার । ৫।রান্লিকালে ৬1 ওদিকে ৭। দিকে ৮। যত। 


মজোফসাহিতা সংকলন ১৩ 


মনে নাই তার, তাই পার তলে পাতরের কুটি, ছোট ছোট-ছোট ধাড়ী দাড়ার 
গেচ-গাটি১ বিন্দা কুনস্মে যে পাও দুইহান দ্যা ছিল, ছিলায়া রক্ত পৈড়বার 
লাগছে তার কুনো উশত নাই । এই রহম ভাবে আইসতে-জাইসতে প্রাক" 
সমে শরীফ হেই ফল গাছটার কাছে আইসা হাজির । তাবাদে গাছ 
তলা খাড়ায়া উইপার মহ চায়া দ্যাহে যেহেই চগনকন্যা খিল-থিলায়া 
আইসপার লাইগছে। তারে দেইহা তা দেইহা শাজাদা শগ্গীফ হনে আত- 
বাড়ায়া গ্্যটা ফল কেবলি ধৈরবার লাগছে আর যাইবা কহানে। অমনে 
হে গাছে তাকে লিয়া আসমান মুহে উইড়াল দিল । 


এগরে মাঝি-মাল্লারা সদাই-পাতি লিয়া যায় কহানেঃ ব্যান্কে লাইগা 
আবার তালাশ করা শুরু কৈল্ল । ভারাডা রাইত শুইটকায়া-মুইটকায়াঃ 
কুনোহনে না পায়।, কাছে বিছেব মাইনষের হৈছ-পছ? কৈরা তার কুনো 
ঠায় ঠিকানা বাইর কৈরবার না পাইরা, তামানডি মিল্যা মিশা হে রাইতের 
মত উইটকান্‌ ক্ষান্ত পাইভা ভ্াযাস রাইতে লাল পার আইলা হইয়া পৈল্ল । 


টান্দের লাগাল যে ম্যায়াডা কুনগাছ হুইদ্দ শাজাদারে উইড়ায়া লিয়। 
ম্যালা কৈল্ল হে অইলো আমান য্ল্যাটা পরী- তার নাম আছিল ফ.ল-পরী। 
ফ.লপরী অবিয়াতো । হে তার দল ছ্যাইডা-দ্যা শরীফের জূপ যেবন দেইহা 
ফ.ল-গাছের আসন লিয়া ওই শহরের কাছে পাহাড়ে লাইমা পড়ে । ফজ- 
গাহট। কিন্তুক আগে কের দাতহে নাই। হটাত এদিনক্যা আইসা শাজা- 
দার মন ভুলাইবার লিগা ফল গাছর চেহারা লিয়া ফ্লযাহাবারে রূপের 
বাহার ফটাইয়া তয় খাড়া অয়। 


শাজাদা শরীফ আগে-খ্যাকা বুইঝবার পারে নাই । তে মনে করছে হাছাই 
বুঝি ফল-গাছ। কিপ্তক গ্্যাহন দ্যাহে যে, আসলে তানা। তারে তো 
শন্যের পারদ্যা* উইড়ায়া লিয়। ম্যালা কৈল্ল। উইড়ায়া লিয়া যাইবার সূমে 





১। কোন চারা গাছ কাটিয়া লইলে উহার যে মল বিশেষ মাটিতে থাকিয়া 
যায়। ২। অবিরত ধারায় । ৩।জ্ঞানদিশা ৪1 অনসম্ধান করিয়া 
৫। জিজ্তাসাবাদ ৬। কেহই ৭। তবে। ৮। উপর দিয়া। 


৯৪ রাপহা 


দ্যাহে কত সন্দয় সন্দর দালান-কোট। পথ-ঘাট, পয়-পরিষ্কার হগল কিছু! 
কত রঙ-বেরঙের ফল গাছ । ফ.লর লাগাল হগল। ছোট ছোট পোক- 
পাহালী ল্যাজ লাইড়া ল্যাইড়া, উইড়া উচ্ড়া গাহান কৈরতাছে কেবল 
তার দেইকপারই মন লৈতাছে.১ হে আবার দেইকপার পাইল্লো যে, কত 
রহমের কত মিষ্টি-মণ্ডার দোহান, গয়না পাতির দোহান, শাড়ি কাপ, 
ডের দোহান কি সন্দর কৈরা সাজাইনা গুহ্থাইনা রৈছে" | দেইহা হে মনে 
কৈরতাছে যে, এই কেবল বুঝি হগল কিহ্‌ ছাফ টৈরা থুইয়া গালো। 
হে আরও দেইকলো কত সুন্দর সন্দর মান্য । কত সুন্দর সুন্দর 
তাগারে হগল সাজ-পোশ।ক-দেইকতে হে হগলইহ ফলের মতই মনে 
অয় | ফলপরী তারে লিয় আইসা যহনে কৈলাস পাহাড়ে নাইমলো? 
সাতদিন সাত রাইত বাদে তহনে হেইট্যা কৈড়া পাহাড়ের মাটির হাতে ধাক্কা 
খায়! চ্যাতন য়া দ্যাহে যে, হে ফল গাছণ্ড নাই, হে মানুষও নাই। 
অস্সরানঃ এ্যাক জঙ্গলের মৈদ্যে আইসা আচমকা হে ঠেইহা পড়ছে। 
উশ অয়া কয়, হায় খোদা, আমি কহানে আইলাম । আমার লোকজন 
হগল কহানে গালো। হায়রে হায়, আমার দেইকপার কেএ-নাইরে । এই 
রহম ভাবতাছে আর কাইন্দা-কাইন্দ৷ ঘোরা ঘুরি কৈরবার নাইগচে । 


এ্যামলে কৈরা আগাইয়া যাইতে ফইতে দ্যাহে যে, হেই রহম গ্যাকটা 
ফলগাছে হেই-রহম গ্রাকটা ম্যয়া খিল-খিলায়া আইসা আইসা তারে 
ডাইকতাছে । তহনে শাহাজ।দা শরীফ ব্যাউশ না য়া ইটু উশের হাতেই 
কর তমি কেডা-বান' আমারে নিয়া আইলা কিছুইতো বুঝিনা? তহনে 
হ মায়াগ ঠিক মাইনষের রূপ ধৈরা কয়, কৈরবাইননা রাজকুইমার। 
এই ল্যান আমি আমার আতে খ্যা এই আংটি খুইলা আপনেরে দিলাম। 
আমার ভালবাসার দান। সাতদিন বাদে আপনে এই আংটিতে ঘষা 
দিবেন। তা বাদেষা অয় তাইকৈরন। হুইনা রাহেন গ্্যাটা কতা, এই 





১। ইচ্ছা ২। রয়েছে ৩। যেসমস্ত ৪1 অবতরণ করিল ৫1 অরণ্য 
৬। কেবধা। | 


জোকসাহিতা) সংকলন ৯৫ 


আংটির জোরে আপনে আপনার বাপের সপ্ত ডিঙ্গ। মধূকর বানাইবার তাবদ 
ময়-মসল্লা১ পাইবেন। 


সাতদিন বাদে কৈলাস পরবতে বৈসপো ম্যাক মস্ত বড় ম্যাল।১ | ছয়" 
মাস লাগাল চৈলবো হছে ম্যালা। ম্যালা ডাইঙ্জা যাইবার সাতদিন আগে 
হে ম্যালায় আইসপো হোমবল পককি। হে পককীর পায়ে-খ্যা উইড়া 
যে ফৈড়ডা পৈড়বো তা আপনে কানে ওইজা রাইখলে আর কুনো 
ফ্যাৎনা ফছাদে পৈড়বেন না। আরও হোনেন, হে কৈলাস পাহাড়ে 
পরীগারে নাচ গাহানের সমে আপনে গ্রাক যাগা পল।য়া খাইছেন, হগল 
কিছুই পণ অয়া যাইবো। 


আরো হোনেন হেই হোমবোর পককী আপনারে আরাক £ বিয়া করা- 
ইবো। হেই বউ আইনা দিব পাতালপরীর লাগ-কন্যার দুই চোক্ষের 
পানি, তাবাদিেশ এই আংটিতে আপনেরে লিগা যাইবো, হেই পাহাড়ে 
বসা বলদের কাছে। তহনে হেই লাদ কন্যার চোক্ষের পানিদ্যা বসা 
বলদের কপালের গোটা ঘৈণ্যা হাই হ্যাহাইনগ্্যাথ কাঈী লিয়া তাবাদে 
ফিরার পতে হেই আয়নার শহরে ফের আপনের হাতে দ্াযাহা অইবো। 
যাহানে অপনের লার মাঝি-মাল্লারা আপনেরে তালাশ কৈরা না পায় 
যাহানে তারা মাইনযের বাড়ী কামলা দ্যা খায়, আর হন্দা কালে আপনে 
যাইবেন কৈরালার পার, আপনে আইসপার পারবেন তহনে পরী কয় 
দ্যাহেন, এই আমরা অইলাম পরী জাইত। বাতাসের হাতে মিশা কহা- 
ইন-দা কিবা কৈরা কোন মনকে যাওয়া লাইগবো আমরা জানি তা। 
তয় হোনেন, হেইহানে হেই ফল গাছের মালা-দা যহনে আমারে বরণ 
কৈরবেন তহন-তহনে আমি মান্ষ আয়া যামু । আয়নার শহরে আছে 
কাজীর অফিস, গ্রহনে অংমাগারে বিয়া রেজেজ্ডারা কৈরা তাবাদে বাড়ী 
মহে রওনা দিমু । এই হগল কতা মন রাইখবেন কিস্তক 2 সাত দিন বাদে 
আপনারে লিয়া যাম। আর নিয়া যাইবো এই আংটিতেই। আইচ্ছা 








স 


১৯। মসলা ২। উৎসব । ৩1 অন্য আর এক ৪। অতঃপর ৫1 সেখান 
হইতে ৬1 সেই। 


৯৬ | রাগ! 


লাজাদা, অমি এ্যাহনে যাই । এই কতা কয়া বাদে পরীর মত পরী উইড়া 
শ্যালা কৈল্লা বাতাসের হাতে মিশা । গ্র্াহানে এই সাতদিন কিবা কৈরা 
যাইবো তার । হেই ভাবনায় বেচারা শাজাদা যাতায় আত দিয়া বৈসা 
পৈল্ল | গ্রামন সুমে: দ্যাহে যে, এ্ঞাক ব্যাট। কাটুইরা কাট কাইটে বাড়ী মূহে 
মালা করছে । তারে দেই্হা কাটুইরা আগাইয়া আইসা হৈছুং করে 'য্্যারে 
বাপু তুমি কেডা। তোমার নাম কি, তোমার বাড়ী কহানে 2 তুমি কি 
কর 2 


শন্নীফ কয়, বাবারে এ ম্ল্গকে আমার কেত্রী নাই। এই দ্যাশে আইছি- 
লহ বাণিজ্য কৈরবার লিগা কিন্তুক গাক পরীর আতে পৈড়া আইজ আমার 
এই দুরবস্থা । কহানে যামু কি করমূ। কিছুই ঠিক কৈরবার পাইর- 
তাছিনা। তা তুমি যদি বাপু আমারে ইটু হাতে কৈরা লিয়া যাও তয় এই 
সমে আমার খ্ব উপকার অয়। 


তা হইনা কাট্ইরা কয়, বেশ ভাল কতা । আমারও কুনো প্লাপান 
নাই যহনে, তো তমি গেলিবাদে খুব ভালই অয় । তা তোমারে দেইহাত মনে- 
অয় তুমিখব ভদ্দোর লোকের ছাওয়াল পাওয়াল। কিন্তুক, আমার বাড়ী 
যায়! কি বাপু তমি কাট কাইটা আর বেইচা কিনা খাইবার পাইরবা । যুদি 
পারো তয় লও যাই। ব্যালা তহনে, যায়১ যায়। তাই আর কি করা, 
তহনে হে কাটুইরার হাতে তার বাড়ী মহে ম্যালা কৈল্। 

কাটইরার বাড়ীতএ্াক খান মোটে থাহার ঘর। গ্যাকথান রান্দুন- 
ছার। আর কুনো দেরী ঘর নাই। গ্যাহানে থাইকপো কহানে £ কাটরী 
দেইহা কয়, ওমা, এ বাটা আবার কেডা আইসলো। এনা দেহি আমার বড় 
হাওয়াল শরীফের লাগার । ভাগ্য গুণ এ্রাও হেই শরীফই দেহি আইসা পৈল। 
নাম ধাম হৈছপদ কৈরা যহনে হগল কিছুই আদাম।দি' জানা-জুইনা অইলো 
তহনে কারী তার নিজের ছাওয়াল মনে কৈরা তারে আদর-যত্ষ কৈরা 
খাওয়াইবার লাইগলো। ঘরের গ্রাক কুনায় কাটইরার হাতে বিছানা কৈরা 
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লোফগসাহিতা সংকলন ১ 


দ্াাহে বেটি কাটুরি আলাদা এরাক ধাগায় বিছানা কৈরা হইয়া থাইকগায 
লাইগলো । এইভাবে তার যাইবার লাইগলো দিন কয়েক । তাবাদে আইসা 
পৈল্প হেই কৈলাস পরবতে যাওয়ার দিন। ব্ুড়ীর আতের খানা-পেনা খায়া 
লিত্তি১ দিনের মত হে বাড়ীর বাইর অয়া গ্যালো, যাওয়ার সূমে কয়া 
গ্যালো মা, আমার দিনা কয় দেরী অইবার পারে। আমি আইজকা 
কাট লিয়া বহত দূর যামু । তুমি কুনো চিন্তা কৈরনা। বাধাজান আলি 
বাদে তারে কৈও5। এই কতা কয়া বাদে শরীফ জঙ্গলের মইদ্যে চৈলা গ্ালো। 
যায়া হাইরাই৪ অর দেরী মারা না, অমনে হেই পরীকন্যা আইসা হাজির। 
আতে তার হেই ফ.ল গাহ। খিল-খিলায়া আইসতে আইসতেং ফ.লপরী 
কয়, শরীফ শাজাদা, আপনে এই ফ.ল গাছে চৈড়া বসেন। হে তাই কৈল। 
দেইকতে-দেইকতে তারা য়।ক্কাবারে কৈপ্লাস পরবতে কালী দেবীর লাউ 
মন্দিরে আইসা হাজির। ফ.লপরী তহনে তারে গ্যাক ছোট গাছ বানায়া 
দিনের ব্যালা লাট মন্দিরের কাছেই গ্রাক জায়গায় রাইখলো। রাইতের 
ব্যালা মান্ষ বানায়া লাট মন্দিরের লাচ-্গাহান দেহইনা মাইনষের হাতি” 
বানায়া দিল। হারাডা রাইত ভৈরা তহনে হে পরীগারে লাচ-গাহান দেই- 
কলো। দেইকতে দেইকতে এই ভাবে পাচ মাস গত অগ্না গ্যালো। তাবাদে 
হয়-মাসের কাল আইসা পৈল্ল। 


হ্যা, এই মাসেই হেই ব্যাটা হোমবোল পককি আইসপো। য়েওরে পরী 
যহনে ইচ্ছা করে তহন তহনেই তাকে মানুষ বানায়া লিয়া খ।ওয়ায় লও- 
সায়, আগায় ম্তায়। এই রহম ভাবে তাকে পাঁচ মাস লালন-পালন 
কৈল। যাই হোক, হোমবোল পককির আসার দিন অইসা পৈল্ল কের- 
মেসে? । তাই, পরী তারে আগের মত তামান কিছু হিকায়া রাইখপার 
লাইগলো। ভূলযিনি না অয়। দিনার দিন শ্যাষ য়া বাদে আইসলো 
হেই দিন যে দিন হোমবোল পককিডা আইসপো । হে দিন তামান কৈলাস 
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৯৮ রাগকথা 


পাহাড়তাকে এ্যাত সুন্দর কৈরা সাজান অইলো দেইকলে যিনি মনে অয় 
ফুনো রাজা-বাদশা পাহাড় দেইকপার লিগা আইসপো। কালী দেবীর 
জাট মন্দির সাজান অইলো যেমন কৈরা স্বর্গের দেবতা আইজকা এইহানে 
বৈসপো। এই রহম সাজন-্গাহান করা অইন্স তামান কিছু । সককালে 
ধ্যা শুর কৈরা গ্্রাক সন্ধা ভর চৈল্প কেবল এই সাঞজানি-শুছানমি। যত 
পরীরা লাত-গাহান কৈরবার আইসলো তারার আইঙ্কা মনের মত সাজ- 
পোজ কৈরা আইছে। তামান কৈসাস পাহাড় আহইঙ্কা চান্দের বরণ 
অয়া যান কেবল আইদপার লাগছে । যাই হোক রাইত রিশির* আমলে 
হোমবোল পককি আসমানের চান অয়। কক কক কৈরতে কৈরতে 
হাজির । আসার হাতে হাতে ব্যান্কে খাওয়ায়া হোমবোল পককিশকি-জয়া 
ধ্বনি তুইলা তামানডা পাহাড় কাপায়া তৃইল্লো। পীর সাবের মত হে পক- 
কিতো আইসা লাট মন্দিরের নৈদ্যে য্যাহানে আসন করা আছিল হ্যাহানে 
আইলা বৈসলো, তাবাদে শুরু অইলো লাভ-গাহান। হায়রে হায়, লাভ 
গাহান । শ্রপের দেবতারা য্যান পাগল অল্প যাইবো হে গাহান হইনা, এ্ামন- 
কি তাগারে লাচ-গাহান দেইহা মনে অয যিনি খোদ কাল দ্বীই হন 
কতা কৈবো। 


7 


কেরমে-কেরমে বাইত শ্যাষ অয়া আইসপার লাইগলো । লাচ-গাহানের 
আমদানীও বইড়া গ্যালোমা। এক সমে গায়েনদার আর ব'জনাদারেরা 
ব্যাউশ আয়া পৈল্ল । তা বাদে হোমবোল পককি বৈশাখ মাইপা ঝড়ির লাগাল” 
শন্দ কৈরা পাখখান-দা]া ত্যাটা ঝাপটা মাইরা চৈলা গ্যালো। তার গাহের 
ম্যালা গুইড়া ফৈড়া উইড়! উইড়া এমৃছে ওমূহে* যায়া পৈড়বার লাইগলো । 
পাখ শইলাও মাতে পড়া শান আর তামান পরীরা, তামান লাচইনা, তামান 
গাহান করইনা, আর বাজনাদারেরা উশ পায়া উইটা বৈসলো। ধইড়া 
ফৈড়া গুইনার মৈদ্যে আছিলো গ্্যাকটা গুল । তা অইলো, মাটিতে হে ফেড়া 
গড়ার হাতে-হাতে কাছে-বিহে যত সব মরা মানুষ, গাঙ্ছ-পালা পশু-পককি 
থাইকপো তামান তাজা অয়া উইটপো। কিন্তুক মার্টিতে পড়ার হাতে হাতেই 


১। মধারান্ত্রি ২। এক প্রকার সাবধানী কন্তহবর ৩। মত 
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জোকসাহিত) সংকলন পু, 


আগ্লাক কাম য়া যায়, তা অইলো যে, তা আবার বাতাসে মিশা ধায়. 
হোনা যায় নাকি হে ফোড়া আবার যায়া হেই হোমবোল পককির বাছের 
হাতে লাইগা পড়ে। 


তাই, যুদি কেএঁ ধৈরবার চায় তয় হে+ শুন্যের পার থ্যাই ধরা লাই- 
গবো। তানা হইলে কাম অইব না। ব্যাটা শরীফও এক সমে হেই 
ফৈড়া ছোট গ্যাটা লিয়া হাইরা২ থুইছে। গ্যাহানে আরাটা১ কতা বাদ 
পৈড়া গ্যালো, তা অইলো তোমার এই যে, যে ব্যাটায় ধৈরবার পাইরবো 
মানে মাইনষের আতে ধরা পৈল্প বাদে আরায়া উড়ায়া৪ যাইবার পারেনা, 
ফৈড়া অয়াই৭ থাহে। শাজ,দা শরীফের হাতে রাইত ধল-পহর” দিয়া 
সাফ.অয়া গ্যালো । 


ফলপরী তাকে মোশুরদা গ্রাছ বানায়া লিয়া ফাকে যায়া মানুষ 
বানায়া আলে, রাজার কন্যাক কেমনে কৈরা বিয়া কৈরবো হে হগল ঘর্টনা 
হিকায়া দিয় তা বাদে তার কাছে খ্যা বিদায় লিয়া বাতাসে মিশ্যা গালো। 


সাত রাইত সাতদিন ডের বাতাসের হাতে মিশা উইড়া আইসা গ্যাক- 
দিন রাইত রিশির আমলে দালানের ছাদের পর বৈসা য্যাহানে আসমানী 
বন্যা যৈবন জ্বালায় ছট-ফটউ করবার লাগছিল ঠিক তার ছাদের পারা হেই 
হোমবোল পককির ফৈড়া কানে গুইজা লিয়া হাজির । হোমবোল পককির 
ফৈ'ড়া কানে ভ'ইজা য্যাহানে ইচ্ছা হ্যাহানেই যাওয়া যায়। গ্রযাহানেও 
তাইকৈল্ল। হে শাজদাদ্যাওয়ার ঝিলিকের মত অযনা আইসা--তো হেন 
ছাদের পার বৈসলো মাইনষের রূপ ধৈরা। শরীফের গাও-গতরে রাপ- 
টাও আবার গ্যামন খুব-সূরত আছিলো যে, তারে গ্যাকবার যে ব্যাটা-বেঁটি 
দেইকপো হে অর ভুূইলবার পাইরবোনা । আসমানী কন্যা মানে আলেফ 
রাজার একই মান্তর কন্যা, হে শরীফের চেহারা স্রত দেইহা হেই ছাদের 
পারই, কামক্তালা ভুইলা গিয়া ব্যাউশের লাগাল পৈড়া রৈল। শাজাদা শরীফ 
“আচতে-আচতে* যায়া তারে কোলে তুইলা লিয়া চুইমা দিবার হাতে" 





১। সে, উহা ২। সামলাইয়া রাখ। ৩। অন্য আর একটি 
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হাতেই “উশ-অয়া১ মিজেরে গাষধান কৈরা লিলো । তা বাগে তামান পরিচয় 
জিয়া দুইজনে হেই রাইতেই দুইজনেরে বিগ্না কৈরা ফালাইলো । 


তা বাদে দিনের ব্যাল্সা শাজাদা আটে-ব'জারের মাইনষের হাতে 
মিলা-মিশা থাহে, খালি বাইত অইলে বাদে আলেফ কন্যার কাছে থাহে। 
তয়৪ একদিন, শাজাদা শরীফে কয়, আসমানী, যত আমোদ ছামোদই 
করিনা কান, আমকে পতালপ্রীর লাগ-কন্যার চোক্ষের ্রাক ফোটা 
পানি আইনা না দিলে বাদ আর কিছুই ভালা লাইগতাছেনা। বাপজান 
শ্রামার লিগা সপ্ত তিঙগা মধকর বানায়া দিব। তয়হে ডিঙ্গা বানাইবার 
গেলি বাদে গুপ চন্দনের কণাঈ, হে'মবোল পককির ফৈড়া যোগাড় করা লাই- 
গবো। ফৈড়া যোগাড় করছি । গ্রাহনে কেবল শুল চন্দনের কাঈী অইলেই 
তলে । 


আলিফ-কন্যায় হুইনা কয়, হে আর তেমন কি কাম, পাতালপুরীর 
লাগকনা অইলে আমার খলাতো বোন, তার চোখের ফোটা পানি 
আ।ইনতে আর কতক্ষম। আইজ গেলি? কালই পিয়া আইসপার পারম্‌। 
তুমি হে চিন্তা কৈরনা। চইরডা খায়া আমা বৃহে লিয়া হোত । কাইলকা 
বাজানরে জানায়া বিয়াডা বাককের সমকে আয়া যাইক জাহিরি, তয় 
বাদে নিশ্চিন্তে তোমাকে লিয়া হাযাহানে যাম্হাংন | 


শরীফ কয়, বেশ তাই অইব। বাদের দিন সকালে অংসমানী যায়া 
বাপেরে ধৈরা কাইন্দা কাইটা হ্যালায়া ভুলায়া' কয়, বাজান সাত রাজার 
রাজা সোহেল রাজা--তার ছ।ওয়াল শরীফ, তার হাতে আম!ক বিয়া দ্যাওয়া 
লাইগবো । তা হইনা রাজায় কয়, দুর বেটি পাগলী, তাই কি সম্ভাবঃ আমি 
নিজে হে রাজার গ্রাকজন পোরজার লাগাল। তার এই দাপটে বাঘে 
ছাগলে গাক ঘাটে পানি খায় । আর কিনা তারই ছাওয়ালের হাতে 
তোমার বিয়াঃ৪ অসম্ভব । এ কতা যদি হে রাজার কানে যাগ তয় 





১ জান হইয়া ২। সময় ৩। কেবল ৪1 তবে ৫1 গেলেপর 
ড। সেখানে যাব খন ৭। ইনিয়ে বিনিয়ে বলা। 


লোকসাহিতায সংকলন ১০১ 


হে আমারে যোষ বাচ্চার গঙ্দান কাইটা ফালাইব। মাল।মাল হগজ লাঠে ১ 
উইটাইয়। ফালাইব। তা হুইনা আসমানী কয়, বাজান তার ছাওয়ালে 
আমাগারে বাড়ীত আছে । আপনে হে চিন্তা কৈরবেননা। আমি এই 
রাইতেই তাকে আইনা দ্যাহামূ। 


হইনা আলিফ রাজায় কয়, আসমানী, তুই পাগল ছাড়া আর কিছুই 
না। যেব্যাটা থাহে সাত দালানের ঘেরাওর মৈধো বৈসা, হেই আইসপো 
তোর ডাহে? তৃই আমারে আসালি- । তার পায়-পোরজারা ফ.ল-জল দিয়া 
হাইরবার পারেনা, হে আইঙসপো এই আমার মত এই প্র্যাকষ্টা গরীব 
রাজার বাড়ীত? আসমানী কয়, বাজান, তুমি বিশ্বাস করো, হে আমাগোরে 
বাড়ীতেই আছে। তমিরাজী অইলে বাদই আমি ভারে আহনা দ্যাহাই" 
বার পারি । আলিফ রাজায় কয়, তুই ভুল কৈতাছস আসমানী, ভুল কই- 
তাছস। কিন্তুক আসমানীও ছাড়েনা । হ্যাস-ম্যাস আাজী আয়া গেলি-বাদে 
রাইতেই লিয়া তার বাপের কাছে শরীফরে হাজির কৈল্ল শাহজাদী আজ- 
মানী। তারে দেইহা পয়-পরিচয় লিয়াতো আলিফ-রাজা খুশীত বাগ-বাগ। 
মহারাজার হছাওয়ালরে পাইছে ম্যাইয়ার জামাই হিদাবে। তে আবার 
মহারাজার থ্যাকম কিসে £2 যাইহৈক, দিনা কয় আমোদ-হামোদ কৈরা 
কাটায়া তা বাদে পাতালপরী মহে রওনা দিল, দুই জামাই-বউতে। 


আংটির মদ্যে ঘষা দিয়া, হোমবোল পককির ফৈড়াডা কানে ও হজ 
তারা দুইজনে বাতাসের হাতে মিশা গ্্যাকসুমে পাতালপূরীর লাগ-কন্যার 
ঘরে আইসা হাজির । লাগকন্যা হর বানুও তহনে যেবনপস্কালায় অস্থির 
অয়া জারে-জাব অয়া কাইনবার লাগছিল । ঠিক গ্যামনে দগুমে যায়া আসমানী 
হাজির । শরীফরে পাতালের এক ফ.ল বাগানে-হামলায়া থুইয়া তা বাদে 
হে গ্যাছে লূর বানর কাছে। 

আসমানীক দেইহাতো লরবান্‌ লড়ায়। আইসা গলা জড়ায়া ধৈরা চিক- 
কুরৎ। তার চিককুর হুইনা আইসা কৈল্ল তার মায় আসগমানীকে দেইহা- 


আসক 


১। বাজেয়াপ্ত হওয়া ২। হাসালি ও। সম্পনন করিবার 
61 উচ্চস্বরে তিৎকার। 





১০২ রাপকথা 
তো আটাশ১ মাইরা গ্যালো। তাতে হগল কতা জিগায়া বাদে হেছ করে 
তোর বিয়া শাদী অইলো কহানে £ আসমানী কপ, খালা আঙ্মা, আপনে” 
গারে জামাইকে হাতে লিয়া আইচ । শরমেতে কিছুই কৈবার পাইরসতা- 
ছিলা। খালার কয়, শরমেরও বালাই চাই। তই ক্যানে হে জামাইরে 


হাতে লিয়া আইলিনা ? 


আইছা, জামাইর নাম কি? বাড়ী কহাংন ? বাগে কি করে ? দেখছাস- 
হনছপন। 1 খাভাগম। বী বলে কম, তাকে হাতে লিয়া আইছি। আপনের 
কাছে কি আর কমূ। হে অইলো সোহেল রাজার ব্যাটা--শাজাদা শরীঞ্ । 
লর বানুর কান্দর সুমা তার চেখের পানি মইছা দ্যাওয়ার কালে ছোটে 
ঞাক শিশি তৈয়াতার দুই চোক্ষের পানি লিয়া থুইছিল, হে পানি কুতি 
খাতে নাদেইক পার না পারে হেই ভরসায় হে শিশিডা হামলায়া মানুষের 
সুরত. বানায় | খাল। হাসুড়ীর পায় ছালাম কৈরতেই হে অত থ্যাঃ 
আংটি খুইলা দ্যা কৈল' বাজান রে তমি আমার লুর বানুরগ জামাই । এই 
দ্যাহ, তোমার বাপে এই আংটি দিয় থুইয়া গাছে । তোমার হসুরে 
তোমার বাপের হাতে যদ্ধ কৈরা মৈরা গ্যান্ছে। কিঘুক আমাকে আদর 
কৈরা এই আংটিডা দিয়া যায়। আমি আইজ হেই আংটিডা তোমার 
আতে দিয়া আমার লর বানুরে তোমার আতে বেচংম্হ বৈলা সংইপা 
দিলাম । তুমি দয়া কৈরা আতে লিয়। আমার পরানডা খুশী করো । 


আংচিডা আতে লিতে লিতেই: ল্রবানু আইসা তার জামাইকে ছালাম 
কৈজ্প। গ্াহন দুইবোনে অইলো শাজাদা শরীফের বউ । হপ্তা খানেক 
আমোদ-ছামোদ কৈরা থাইহা তা বাদে আইসপো কৈরা কয়া পাহাড় মুহে 
ওনা দিল শাজাদা শরীফ তার দুই বউরে হাতে লিয়া। সাত বাইত 
সাতদিন বাদে আইসা তারা তো হাজির অইলো। হ্যাসে পাহাড়ে লূর 
বানু আর আসমানী ব্যাড়াইবার লাইগলো । শরীফ হেই গাতা তালাশ 
কৈরবার লাইগলে। । আল্প।হর কি কাম, গ্যাকসমে হে গাতা পারা দ্যাহে 


১০০০০০০১০৪৪ 
১। জান্চর্য হওয়া ২। দেখিয়াছু ওনিয়াছ কি? ৩) হাত হইতে । 
। হাতে লইতে লইতেই। 


লোক সাহিত্য সংকলন ১০৩ 


যে বসা বলদো হইয়া হইয়া জাবর কাইটতাছে। আর দেরী না কৈরা তাই 
হে তাড়াতাড়ি লর বানর চোহের পানিতে ভরা শিশিডা লিয়া তার কপালের 
গিটার মৈদ্যে দুই তিনডা ঘষা দিতেই বরজেন মত কাঈ বাইড়ান ধৈল্লয। 
শাজাদা তার শিশি ডৈরা কাক্ীডি লিয়া বাইড়াম্মা আইসা আবার হেই লাও 
মূহে রওনা দিল । 

হোমঝল পককির ফৈড়া তার কানে গঞ্জা, আতে পরীর আংটি । 
সাত রইত সাত দিন দৈরা আইসা যে ফলগাছে চড়া হে ত্যাতমনুক 
মাইলে। এাহনে দ্যাহে যে হেই ফল গাছেই। আর তার আগে ডালে 
বইসা হেই পরীকন্যা খিল-খিলইয়া আইপতাইহছে । শাজাদা শরীফরে 
দেইহা, আর তার হাতের) দুই বউরে দেইহা হেতো তাড়ানাড়ি ফলের 
মালা লিয়া আইসা তাগালে গলায় পিল আর শাজাদার গলায় এাকগাছ 
দিল। শাজাদাও এযাকগাছ দিল হে পরীর গলায় । আর যাইবা কহানে £ 
তার পাছের পাখ দুইডা খৈসা পৈড়া বাতাসে মিনা গ্যালা। চেহারাডাও 
ইট মৈসন" আয়া গ্যালা। আর কি করা, শাজাদা তাগারে পরিচগ্ 
করায়া দিল যে, এই পরীকন্যা না অইলে বাদে তার কোন কিছুই 
সম্ডব অইতো না। মোটের পার তোমরা তিন জনই আমার কাছে 
লসমান। কেএর খ্যা,কেএ কম না। ভোমরা অইলে বাদে আমার সপ্ত 
ডিঙ্গা মধকর আর তয়ার অইত না। 

ওওরে, লোকজনেরা সোহেল রজার বাইর বাড়ীত কাটের পার 
কাট খইয়া মস্ত ঠিঙ্গি: বানায়া ফাল।ইছে । মিষ্জ্রিরা আতুর বাটাল, ধার 
দিতাইছে। কবে হোমবল পককির গড়া ফৈড়া কেডা আইনবো, ভল- 
চন্দনের কাই কেডা কহানে পাইবো- চিন্তায় রাজায় অস্থের। ওওরে 
কামলারা মাঝি-মাল্লারা মাইনষের বাড়ী কাম-কাইজ কেরা যাহতানছে আর 
হন্দা-ল।ইগজেই বাদে লার পার আইসা হুইয়া থাহে রাইতেরু-রাইত, কি 
জানি কুনস্‌মে কহাইনদ্যা আইসা শাজাদা তাগারে যদি লার গারও তাগারে 
নাদাহে তয় তো অবস্থাড়া গুরু-চরণ কৈরা ফালাইনো। যাই হৈক, এই 
দুই জাগার অবস্থা এই রহম ভাবে চৈলবার লাগছে । 





৯। সঙ্গের ২। চ্লান হওয়া ও।ম্ুপ 61 নৌকার ওপর। 


১৩৪ বাগফথা 


এওলে শাজাদা আয়নার শহরের কাজী অফিসে যায়া ফ.ল-পরীর 
হাতে বিয়া পড়ায়া লিয়া হন্দা কালে তিন বউ লিয়া তার বাপ-দাদার 
কালাইনা ভাঙ্গা ডিঙগগায় আইসা হাজির। 


শাজাদার এই রহম অবস্থা দেইহ। মঝি-মাজ্লারা আনন্দের চোটে 
হ।উ মাউ কইরা কাইনবার লাইগলো । শ।জাদা তাগারে কুনো* মতে বৃুঝ- 
সঝ দিয়া ল্ায় বাদাম তুইলবার কৈল। তারা হক্কা-তামুক ভালমত খায়া 
বৈটা ঠিকঠাক মত বাইন্দা ছাইন্দা শাজাদারে আর তার তিন বউরে 
লিয়া বেচমেল্লা বৈলা ডিঙ্গা বাড়ী মহে ছাইড়লো। 


ছয় মাস, হয় রাইত ভৈরা বাদাম খাটায়া বৈতা-লগি মাইরা শাজাদা 
শরীফের ডিঙগগা আইসা ঘাটে ভিড়লো। টেহারা বাইড়ায়া সপ্ত ডিঙ্গা 
সপধ্ুকরের জয়ধ্বনি দিতে মাঝি-মাল্গারা পারে আইসা লাইনলো । এ্যাকজনে 
দৌড় পাইরা যায় খবর দিল যে, শাজাদা শর্পীফে চান সরুযের লাগাল 
তিন দেবতার কন) বিয়া করা লিমা আইছে। 


খবর হুইনাই তো রাজার রাজা মহারাজায় মহারানীকে সঙ্গে লিয়া 
হাত,তি ঘোড়া সাজাগা গোছায়া বাবাক পায়দা- পাইক উজির -লাজির 
প্রিয়া আইগায়া অইসলো । ওওরে দাস-দাসী চাহোর চাইক রানীরা 
অদ্দর-মহলে রীতিমত পয়-পরিস্কার আয় সাজ।ন-গোছানের তালে বাস্ত 
য়া পৈজ ৷ 


- খংজাদার বাপ-মায়ের আসার কতা হইনা ছোহ ছাপপরের তজে 
খা! বাইরায়া আইসলো । তার পাছে পাছে তিনজন বউও গ্রাক-এ্যাক 
কইরা বাইরাক়া আইসলো। তাই দেইহা মহার।জ! মহারানী আততি- 
খ্যা জামা খাড়াইল। শাজাদা শরীফ তহুনে তিন বউরে লিয়া লার 
সিড়ি বায়া দোনে লাইমা আইসলো। লাইমা আইসা বাপ মায়েরে স্যালাম 
কৈঙ্জ। ব্যাকেক উল্-জোহার দিয়া উইটলো। তার বাদে তিন বউও 
আইসা হস্তর হাশড়ীরে গ্রাকে-এ)কে আইগায়৷ আইসা স্যালাম কৈরবার 


ক 


৯। এদিকে ২। কোনো ৩। বেধে ছেদে। 


জোকসাহিতা সংকলন ১০৫ 


লাইগলো। তাবাদে তাগারে তিন বউরে হাতে লিয়া তিন আততিতে 
চড়ায়া রাজ রানীর ব্যাশে বাড়ী আইনা ফালাইলো। 


তা বাদ, বউগারে লিয়া রাজারানী উজির লাজির সেরেস্ত। গোখে- 
স্তারা ব্যাবাকে হিলা-মিশা ত্যাক লাগাড়ে১ সাত রাইত সাত দিন ভৈরা 
ভাগ়োদ-সামোদ কৈরা ধমধামের হাতে শাজাদা শরীফের বিগ্লার দাওয়াত 
নৈল২ খাডন। ব্াজ্যের তাবদ মাইনষে ফর-ফহিমিরা এ্রাক লাগায়ে গ্যাট 
ভৈরা খায়্া-দায়া সাত দিন ভৈরা দোয়া খায়ের কৈরবার লাইগলো। গ্যালো 
বালাই বিয়ার ধম-ধাম। গ্যালো লোকজন, গ্যালো বায়-বাদ্য বন্ধ আয়া। 
গ্যালো খাওয়া-দাওয়া তাবদ শ্যাষ আয়া আ্রাহনে, সগ্শুডিঙ্গা মধ্কর 
বানানের পালা ॥ 
সাতদিন বাদে ভাই কলো রাজার দরবার । দরবারে রাজের বড় 
বড় রাজা-উজিররাও আইসা হাজির অইলো। গ্র্যাকসূমে দরবারও শুরঃ 
অগ্না গ্য'লো রাজা আইসলে বাদে । কণাধর মাঝি আর বিখকর্সা মিচ্ছিও 
আইসা দরবারের গ্রাক কুনায় বৈদা রৈল। ভিন রাজোর রাজাগারে 
আগেই দাওয়াত দ্যাওয়া আছিল । তার কারণ, তাগার মৈঙগো কতা অইবো 
হে কুন লোক আছে, যে হোমবল পককির পাক ফৈড়া আর গুল চন্দনের 
কাঈ আইনা দিবার পারে ঠ আইনা দিবার পারে পাতাল পূরীর লাগ 
কন্যার চোচন্কুর দুই ফোটা পানি। রাজদরবারের কুনো রাজায় যুদি 
পায়ো তয় কও, মহারাজার হকুম। ব্াক্কেই করজোড়ে দুই আত তুইলা 
তাগারে অক্ষামের 2 কতা জানাইবার লাইগলো । রাজায় পৈল্প ফাপড়ে। 
কারণ চৈত পহজার দিন তো শাষ অয়! গ্যাছে । তয় ঞ্যাহন আর হে 
হগল পাওয়া যাইব কহানে 2 তাই যাইনা দ্যাহা যাইক যদি কেএ তা 
যোগাড় যন্ত্র কৈরা ঘোয়। সাত দিনের দরবারে সাত রাজ্যের বড় লোক" 
জনেরা, রাজা উজিরেরা বৈসাছে হগল যোগাড় করার কতা এ্যাহাবারে 
জক্ষ্যাম জানাইলো । গ্র্যাহন উপায় ? সভা গ্যালে। ভাইংগা, খামাহা রাজ- 
কারের ক্ষতি কৈরা কি অইবো। যাইকগ্যা, যে যার দ্যাশে ফিরা, তাই 
ফিরা ম্যাল। কৈল্ল তারা নিজ নিজ বাড়ী মৃহে। 


৯। একাধিক্রমে খ।স্তরু করলো ৩) অসামথ্য ৷ 


১০৬ রাপকথা 


গ্রাহমে কি করে রাজার । মিচ্ছিরা তো হগল কিছু তয়ার কৈরা 
রাখছে । কেবল হেই জিনিষ গুইলা অইলেই হগল কিছু গুছায়া-মোছায়া 
স্ষ্তডিঙ্গা মধুকর তয়ার করার কাম শুরু করা যায়। রাজায় আইল 
ছাইড়া দিল । সপ্ত ডিঙ্গা মধ্কর তার আর তয়ার অইলোনা। ব্যাটার 
কাছে কড়ালে বন্দী রইল! তাই এই রহম মনের অবস্থা বুইঝা পোর- 
ধান উজিরে মহার'জ যুবরাজ শরীফ দ্যাশ-বিদ্যাশ সফর করে, ব্যবসা- 
বাণিজা করে তারে ধৈল্প বাদে আমার মনে হয় কিছু জানাহুনা যায় । 


উঞজিরের পরামিশা লিয়া প্যায়দা ছা ওয়ালের ডাইহা আইনা হাজির 
করা অইলো। তহনে উদ্দিরে কয়, যুবরাজ তুমি কি হোমবল পককি 
আর ওল ঢন্দনের কাঈগর কুনো খবর টউবর কৈবারে পারো? 


যুবরাজ তুমি জানো যে, তোমার আব্বা হেই জিনিষ গুইলার 
জন্যে তার মনের মত কৈরা তোমার লিগা একখান সপ্তডিঙ্গা মধকর 
তয়ার কৈরবার পাইরত্যাছেনা । তুমি দাশ-বিদ্যাশ ছফর করো, তাই 
আমরা অনুমান করাছ যে, তুমি নিশ্চয়ই এ হগলের খবর কিছু নাকিছু 
রাছোই। তুমি যুদি কৈবার পার তয় আমরা খুব উপকার পাইতাম। 
যবরাজ মিট মিটাইয়া আইস্যাদযা” কয়, উজির সাহেব, হেই জন্যেই কি 
জাপনেরা আমারে ডাকছেন 2 তক হেজন্যে আর টিস্তা-ডাবনা কৈরবেন 
না। লাও তয়ার করবার হুকুম দ্যান। আমি হেহগল যোগাড় অন্ত 
কৈরা লিয়া আহছি। 


সাম্বাস-ব 181 যুবরাজ ! কয়া উজ্জিরে তহনে তার আসনে খ্যা 
উইটা যায়া বুহে জড়।য়া ধৈল্প। তা বাদে তার হে হগল জিনিষ দেইক- 
পার জিগা আনা অইলো। 


হে হঙগল জিনিস দেইকপার লিগা আনা অইলে। আর আনা তইল 
হেই হগল রাজকন্যার । তারা তাবদ কিছু দা।হায়া তাবদ বিতান্ত' কয়া 


৯। হতাশ হওয়া । ২1 জন্যে ৩। তবে 81 হাসি দিয়া 
81 বিবরণ। 


লোকসাহিতা সংকলন ১০৭ 


হনাইব্যর লাইগলো রাজ দরবারের তাবদ মাইনষেরে । ওওরে বহু লোকজন 
অয়া গ্যাছে । শাজাদা শরীফের যে তিন বউ, তিনডা গণের অধিকারী 
তা ব্যান্কে বৃইঝবার পাইনা । যাগারে না অইলে হেই হগল জিনিষ 
জোগাড় করা কের পক্ষেই সম্ভব অইত না। 


যুবরাজ শগ্গীফে কৈবার লাইগলো যে, উজির সাহেব, এই ফ.ল- 
পরী কন্যাই আমাকে তাবদ কিছুর খবর জানায় । আর তার খবর 
লিয়া আমি আসমানী কন্যারে ধরি আর বিয়া করি । এইডা হেই 
পাতালপুর্নীর লাগকন্যা লরবানূ॥। যার চোক্কের পানি লিয়া আমি গুন 
চন্দনের কাঈ আইনবার লিগা যাই পাহাড়ের গাতায়। তা বাদে আমি 
বাড়ী ফিরবার প.ত আমার হেই প্রিয় ফ.লপরী পত-দ্যাহায়া দেউনা 
কনারে বিয়। কৈরা বাড়ী মৃহে লগুনা দেই । এই কতা কয়া শরীফ তামাম 
কিছু বাহির কৈরা দ্যাহাইল । রাজ দরবারের ব্যাঙ্কে তাজ্জব অয়া শরীফের 
জয়ধ্বনি কোরবার লইগলো। তহনে শরীফে আর তার তিন বউয্মে তাগারে 
ব্যকের ছ্যালাম লিয়া দরবারে থ্যা বাইরায়া আইসলো। কণধর মাঝি 
আর বিশ্বকমা মিস্ত্রি হে হগল লিয়া মহার।জা সোহেলের মনের মত 
কৈরা সপ্ত ডিঙ্গা মধকর বানাইব'র আয়োজন কৈরবার লাইগলো । আমার 
হাচতোরডাও১ শ্যাষ অইলো। 





1 কাহারও । ২। গজ। 


এক রাক্ষসের কাহিনী 


কাহিনীটি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক 
জনাব নজরুল ইসলাম, প্রাম-হলদী ঘর, ডাকঘর-গ ড়াদহ, থানা-্শাহজাদপুর, 
জেলা-পাবনা । এটি সংগ্হীত হয়েছে জন।ব তফিজ প্রামানিক, প্রাম-তভীপুর, 
তাকঘর-্লাহিড়ী মোহনপুর, থানা-উজ্লাপাড়া, জেলা-পাবনা-ঞরর কাছ থেকে । 
সংগ্রহকাল- ১৯৭১ ইং। 


কাহিনী সংক্ষেপ 


গ্ক দেশে ছিল এক রাজা । তার পত্রের সঙ্গে ছিল উজিরের 
ছেলে, নাজিরের ছেলে ও কোতোয়ালের ছেলের বন্ধত্ব। একবার তাহারা 
চার বন্ধ বেড়ইতে গেল। যাইতে যাইতে এক বনের মধ্যে একটা বাড়ীতে 
আশ্রয় লইল। সেই বাড়ীষ্ট। ছিল ব্লাক্ষসের বাড়ী। রাক্ষস উজিরের ছেলে 
নাজিরের ছেলে ও কোতোয়ালের ছেলেকে তাহাদের ঘোড়সহ খাইয়া 
ফোলিল। রাজ।র ছেলে এই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া সে ঘোড়ায় ভড়িয়া 
গল।ইতে লাগিল । তখন রাক্ষস এক র্লাজকন্যার রূপ ধগিয়া রাজার 
ছেলের পিহংন পিছনে যাইতে লাগিল । পথে অন্য দেশর এক রাজার 
কাছে রাজকন্যা-রাপা বাক্স তার নিকট বলিল যে, আমার স্বামী আমাকে 
ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে । তখন রাজা সেই রাজপন্তরকে ধরিয়া আনিল 
কিন্ত রাজপগ্র রাজকন্যাকে গ্রহণ করিতে অন্গীকার করিল । সেই রাজা 
রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে ঢাতহিলে বংজকুন্যা রাজী হইয়া গেল । সেই 
রাজকন্যান্জাপী বাস দেশে যাওয়ার পরদিন হইতে প্রতিদিন একটা লোক 
ধরিয়া খাইতে জহিল। রাজার মনে যখন সন্দেহ হইলযে রাক্ষস তার 
রাজপরীতে আছে, তখন রাক্ষস একটা যান্ষ খাইয়া রাজার বড় রানীর 
ঘরে হড়গোর রাখিয়া আসিল । তখন রজা বড় ন্লানীকে রাক্ষস মনে 
করিয়া মত্যুদর্ড পিলেন। তখন ঘতকের নিকট একটা কুকুর গিনা 
আল্লহর কুদরতের কথা বলিতে লাগিল! সেই কুকুর টা বলিল যে, ঝড় 
বানী নিরাপরাধী, তাই তাকে তাশি ছাড়িয়া দিয়া কুকুরের রক্ত নিষ়্া 
রাজাকে দেখাও গা । ঘাতক তখন বড় রানীকে ছাড়িয়া দিয়া কুকুরের 
ব্বন্ত। নিমা রাজ-দরবারে চলিয়া গেল । পরের পিন যখন আব র এক 
জন লোককে রাক্ষস খাইল তখন রাজা তার ভুল বুঝিতে পারলো । 
ঞ দিকে বড় রনী ছিল দশ মালের গভবতী। সে এ বনের মধ্যে 


১১১ বাগকথা 


দিয়া যাইতে যাইতে একটা কুড়ে ঘরে একট্টা বুড়ীকে দেখিতে পাইলো। 
সেখানে গে আশ্রয় নিল এবং তার একট্টাছেলে হইল । বড় হইয়া এ ছেলে 
যখন জানিতে পারিল যে, সে রাজার ছেলে, তখন দে সেই দাশে গিয়া 
রাক্ষসকে মারিয়া ফেলিল। রাজা তখন সেই ছেলের পরিচয় তাহিল। 
তখন ছেলেটা সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল । তখন রাজা তার ছেলেকে 
জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে ল'গিল এবং বড় রানীকে নিয়া আসিয়া সুখে 
(দন কাটাতে লানিল। 


ছিবী শুরু 


এক দ্যাশে১ আছিল এক রাজা । তার আছিল২ এক ছাওয়াল। উজিরের 
ছাওয়াল, নাজিরের ছাওয়াল ও কোতোয়ালের ছাওয়ালের সাথে- রাজার 
ছাওয়।লের খুব ভাব আছিল । তৌহাপড়া 5 থ।ইকা শুরু কইরা খেলাধলাও 
চারজন একসাথে করতো । একদিন রাজার ছাওয়াল তার তিন বন্ধুকে কইলো, 
তিজো আমরা দ্যাশের বাইরে বেড়াতে যাই । রাজার হাওয়ালের প্রস্তাবে 
সবাই রাজী হইয়া গ্যালো। চার বঙ্ধ চারটা তাজি ঘোড়ায় চইড়া সফরে 
রওনা হইল । কিছুক্ষণের মধ্যে তারা অনা রাজার দ্যাশে চইলা গেল। 
যাইতে যাইতে তারা একটা বনের ভিতর চইলা গ্যালা। বনের মধ্ো 
যায়া দেখলো সুন্দর একটা বাড়ী। তহনদ-বেলা ভ ইবা সন্ধা অইয়া গ্যাছে, 
তাই তারা ঢরজন গ্র বাড়ীর ভিতরে যায়া দেখলো লোকজন কেউই নাই, 
কেবল দরজার কাছে একটা খাসী বান্দা আছে আর ঘরের মধ্যে চ্যাল ড্যাল 
ও পাকশাকের সব রকম জিনিষ আছে। বড়াত লে!কজন না খাকাতে 
তারবদ্ধ বড় বিপদে পড়লো । তহন রাজার ছাওয়াল কইলো, আমরা চ্যাল 


ড্যাল পাক কইরা খাইয়া লই, যহন বাড়িআলা আদসে তহন চ্যাল ডালের 
দাম ও ঘর ভাড়া দেহয়া যাবে। 


এই বয় সব মতিয়া পাক-শাক কইরা খায়া দায়া শুইয়া রইলো। 
পরের দিন ঘম থাইকা উত্তা তারা দেখলো যে নাজিরের ছাওয়াল ও 
ঘোড়। নাই । তহন তারা তিনজন মন করলো ফে হয়ত বা ন।জিরের 
ছাওয়!ঙা সকাল উইড়া। কেখ.ও বেড়াতে গ্যাছে কিন্ত সন্ধ। হইয়া আইল 
অথচ লাজিরের ছাওয়াল অআঅইলনা বা বাড়ীর লোকজন কেউই আইলো 
না। যাক তহন তার তিনজন রাতে পাক শাক কইরা খাইয়া দায়া 
জইয়া কুইলো। তারা পরের দিন ঘুম থাইকা উইটা রাজার ছাওয়াল 
দেখলো যে, উকজবের হাতয়াল ও ঘোড়া নাই, তহন হাজার ছাওয়ল খুউব 
চিশ্তায় পড়লো তারপর রাজার ছাওয়াল কেততায়ালের ছাওয়ালকে কইলো, 
বন্ধ দুইজন তো আমকে না বইলা + কেখায় চইলা ১" গ্যালো, এখন তোমার 
কাছে আমার অনুরোধ, তুমি আমাকে একা রাইখা ১১ কোথাও যাইবানা। 


এআ আপার খালা কাহার কাস এার৭৭-১৯- প্ »+০- ৬ ০০. সপ *০ 


১। দেশে ২। ছিল ৩। লেখাপড়া ৪1 তখন ৫7 করিয়া 
৬1 ধাকিয়া ৭। তখন ৮। উঠিয়া ৯1 বলিয়া ১০। চশ্রিয়া, 
১১৯ । স্লাখিয়া। 


দ্র 
স্বরাজ, 

্ 
সা 


জোক সাহিতা সংকজন ১১৬ 


কোতোজ্াজের ছাওয়াল কইলো১ যে, উজিরের ছাওয়াল ও নাজিরের ছাওয়াল 
তোমাক ছাইড়া যাইতে পারে তবে আমি তোমাক ছাইরা১ কোথাও যামুনা । 
এ কথার পর রাজার ছাওয়াল ও কোতোয়ালের ছাওয়াজ শুইয়া ঘুমাইয়া 
পড়লো । পরের দিন রাজার ছাওয়ল ঘম থাইকা উইঠা দ্যাহে” কোতো” 
লালের ছাওয়াল আর তার ঘোড়া নাই। তহন রাজার ছাওয়াল ভীষণ 
চিন্তায় পড়লো । এমন সময় ঘরের দরজায় বাধা ছাগলটা একটা 'হাম 
ছাড়লো । রাজার ছাওয়াল তহন ছাগলের মুখের মধ্যে কোতোয়ালের 
ছাওল্াল ও তার ঘোড়া দেখতে পাইল্র। এইতা” দেইখা রাজার' ছাওয়াল 
খুউব ভয় পায়া গেল। সে তাড়াতাড়ি যায়৷ ঘোড়ায় উইডা ঘোড়া ছাইড়া 
দিল। এদিকে রাক্ষস রাজকন্যার রূপ ধইরা” রাজার ছাওয়ালের 
পিছে পিছে ছুটলো। এইভাবে যাইতে যাইতে সে আরেক রাজার 
দ্যাশে চইলা গ্যালো। যাওয়ার সময় রাক্ষস পথের লোকজনকে কইলো 


যে, আমার স্বামী আমাক ছাইড়া চইলা খ্যাতাছে", তোমরা আমাক 
সাহায্য কর। 


এই কথা বল্তৈ বলতে রাক্ষস রাজার ছাওয়ালের পিছে পিছে রওনা 
দিল। পথের লোকজন কেই রাজার শ্বাওয়ালেক ধরতে পারলোনা । যে 
রাস্তা দিয্লা তারা যাইতেছিল সেই রাস্তা দিয়া এ দ্যাশের রাজা শিকার 
করার পর বাড়ী ফিরিতেছিল। তহন রাক্ষস-রূপী রাজকন) এ দ্যাশের 
রাজার কাছে যায়৷ কইলো যে, আমার স্বামী আমাক ছাইড়া পালায়ে 
য্যাতাছে। আগনি আমার স্বামীক ধইরা দ্যান। তহন রাজা তার 
লোকজন দ্বারা রাজার ছাওয়ালকে ধইরা আনলো । রাজার হছাওয়াল 
যহন এ দাশের রাজার কাছে আসলো তহন রাজা তার বউকে নিগ্না 
যাইবার কইলো । রাজার ছাওয়াল তহন এ বউ নিতে রাজী হইলো না। 
র্লাজার সেই ছাওয়ালকে বিদায় দিয়া রাজা এ সুন্দরী রাজকন্যাকে বিভা 
করবার তাইলো । রাজকন্যা তহন রাজী হইয়া গ্যালো। এ দ্যাশের 
রাজা তহন খুব আমোদ কইরা নতুন রানীকে রাজপ্রীত নিয়া গ্যাল। 





১1 বজিল্প। ২। ছাড়িয়া। ৩। দেখে। ৪81 ইহা। ৫1 গাইয়া। 
উ1 খরিয়া। ৭। জঅন্য। ৮। যাইতেছে। 


প্স্্ি 


১১৪ প্লাপকথা 

সেই রাজকন্যাক সবাই তার রূপ্রর প্রশংসা করলো । র্লাজাও খুউব 
শী হইল। পরের দিন রাজা খশী মনে রাঞ্জদরবারে গ্যালো 1 শ্রী সময় 
রাজদরবারে খবর আসলো যে, আজকে একজন লোক পাওয়া যাই- 
তাছেলা। তহন রাজা সেই লোককে খোজার আদেশ কইরা রাজপরীত 
চইলা গ্যালো। পরের দিন আবার খবর আসলো যে, আজকাও আবার 
একজন লোক নিখোজ। এই রূপে বহু লোককে রাক্ষস খায়া ফেল্লো। 
রাজা খউব চিন্তায় পড়লো । রাজদরবারে রাজা রাক্ষসকে ধরার জন্য রাজ্যে 
কারা দিবার কইলো । রাক্ষস তার পরের দিন থাইক। রাজপুরীর আশে- 
পাশের লোককে ধইর। খাইতে লাগল । রাজ। তহন চিন্তা করলো যে, 
রাক্ষস তার রাজপূরীতেই আছে। এদিকে ছোট রানী-রূপী রাক্ষস 
ল্লাজার মনের কথা বুঝতে পারলো । তাই সে পরের দিন রাতে একটা 
শলোককে খাইয়া তার হাড়-গোড় ও জামা ক।পড় বড় রানীর ঘরের মধ্যে 


র।ইথা আসলো । 
সকালে উইঠা দাস-দাসী দেখলো যে, আগের রাতে ধরা আনুষষ্টার 


হাড় গোড় ও জামা-কাপড় বড় রানীর ঘরের মধ্যে পইরা রইছে। এই 
কথা আস্তে আস্তে রাজদরবারে পোছা গেল। তহন রাজা বড় রানীকে 
মাইয়া ফালাবার জন্য কোতোয়ালকে আদেশ দিল। কে.তোয়াল তহ্‌ন 
এফ বনের মধ্যে বড় রানীকে নিয়া গাজো । বড় রানীর সাথে সাথে 
একটা কুকুর যাইতে লাগলো । কোতোয়াল যহন১ রানীকে কাটবার 
জাইগা তলোয়ার তুললো তহন আজার কুদরতে এ কুকুরটার জবান 
খুইলা গ্যালো। কুকুর তহন ঘাতককে কইলো যে, নিরপরাধ র্লানীকে 
মাইরা ফালায়োনা । কিছু দিনের মধ্যেই তোমরা আসল ব্রাক্ষসকে ধরবার 
পারবা । তারপর কুকুর রানীকে কইলো, আগনি কোনদিন যেন রাজার 
দ্যাশে ফিরা না খান। এই বইলা কুকুর ঘাতককে কইলো যে, আমাকে 
হত্যা কইরা রক্ত নিয়া মাজাক দেখাও প্া। ঘাতক তহুন অনেক চিন্ত। 
করাতে কুকুর রানীকে কইলো, আপনি কোতোয়ালের কাছে করাল করেন 
যে, কোন দ্যাশে যাবেন না। কারণ জাপনি যদি দ্যাশে যান তবে 
ফোতোয়ালের প্রাথ হ্াবে । রঃ 


শজনল চার এত 97 স্বর 
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কুকুরের কথায় রানী কোতোয়ালের কাছে করাল করলো যে, সে কোন” 
দিন দ্যাশে ফিরা যাবেনা । তহন কোভোয়াল কুকুরকে মাইরা তার রঞ্জ 
নিয়া রাজাকে দেখালো কিন্তু তার পরদিনও রাজের একজন লোককে 
পাওয়া গাক্োনা । ভহন রাজা ও উক্জরগণ চিস্তা করলো যে, আসল 
রাক্ষস না মাইরা নিরাপরাধী রানীকে মাইরা ফেলিয়াছে। রাজা তহন 
খউবই ভাঞঙ্গিয়া পড়লা। বড় রানীকে মারার পরদিন থাইকা প্রতিদিন 
একজন ব্রাক্ষস খাইয়া যাইতে ল।গলো। রাজা দিশেহারা হইয়া রাজোর 
ধ্যেডানডারা* পিটা দিল যে, যেলোক রাক্ষসকে মারতে পারবে তাকে 
একলক্ষ টাকা পরস্কার দেওয়া হবে। অনেক বীর-পালোয়ান চেষ্টা 
করলো রাক্ষসকে মারার লাইগা, কিন্ত কেহহ মারবার পারলোনা । 


এদিকে বড় রানী কোতোয়লের কাছ খইন্াা হাড়া পাইয়া সেজা 
বনের ভিতরে চইলা গ্যালো ! যাইতে যাটিতি সে বনপার দিয়া একটা 
গায়ের কাছে আইলো । সেখানে আইবা সে দেখলো জঙ্গলের মধ্যে একটা কুড়া 
ঘ:র একটা বড়ি বইসা আছে। সে তহন সেই বডির কাছে যায়৷ সমস্ত 
ঘটনা খুইলা কইলো। এদিকে সে আছিল দশ মাংসর গভবতী। তহন তার 
একটা সুন্দর ছাওয়াল হইলো । পরের দিন গ্র বুড়ী গারপার ভিক্ষা করবার 
গযালো। আসো দিনের চায়া সেদিন বড়ী ভিনগুণ ভিক্ষা পাইল । 


বৃড়ী তহন খশী হয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীতে আসলো এবং রানীকে 
কইলো মা. তোর ছাওয়াল কপাইলা* হবো। কোনদিন আমি ভিক্ষায় পাইনা। 
দেখ, আজ তোর ছাওয়ালের লাইগা কত চ্যাল আর ট্যাহা পাটছি। এই 
ভাবে বড়ীর কুড়া ঘরে থাইকা বড় লানীর ছাওয়ালটা বড় হয়া গালো। 
রানী ছাওয়ালডাক পড়বার দিছিলা। একদিন ছাওয়ালডা মন ভার কইরা 
ইস্কুল থ,ইকা আইলো । রানী তার করণ জানবার চাইলে হাওয়ালডা 
কইলো যে, ইঙ্কুলের ছাততোররা* তাকে জারা ছ্াওয়াল কইয়া ডাকে । 
এই কইয়া সেতার মার কাছে তার বাপের পরিচয় জানতে চাইলো । তহন 





১। কারা ২। গায়ের উপর । ৩1 ভাগ্যবান ৪1 ছাযরা ৫1 যেছাওয়ালের 
বাগ নাই। 
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তার মা সমস্ত ঘটনা খুইলা কইলো আর কুকুরের কাছ থাইকা শুনহিল 
যে'ছ্োট রানী আদতে রাক্ষস, তাও কইলো । তহুন সেতার মার কাছ 
থাইকা বিদায় নিয়া তার বাপের দ্যাশে রওনা হলো । তার বাপের দ্যাশে 
লোকজন পরায় অধেক রাক্ষস খাউয়া ফাাালাইছে । সেই ছাওয়ালডা সোজা 
বাজদরবারে গালে এবং প্লাজাকে কইলো যে, সে রাক্ষস মাইরা ফালাবার 
পারবে । রাজা তহন তাক রাক্ষস মারবার জন্য নিষুক্জ করলো কিন্তু সভ্ভা- 
সদরা তা বিশ্বাস করলোনা, কারণ সে ছিল সামান্য একটা ছাওয়াল। 


যাক, সেই ছাওয়ালডা মানে রাজপন্ রাজাকে কইলো যে, আমাক একখান 
এমন তলোয়ার বানায়ে দেওয়া লাগবে যেন মানি পড়লে কাইটা যায় । 
তার কথামত তহনই একটা তলোয়ার বানায়া তহনই রাজপত্রকে দেওয়া 
হইল। রাজপত্র রাতে রাজপুরীর মধ্যে সেই তলোয়ার নিয়া বইসা 
লইভো। শ্াক্ষস আজ আর ঘরের বার হওয়ার সাহস পালনা । পরের- 
দিন সকাল বেলা জানা গ্াালো যে, আজ রাতে কোন লোককে রাক্ষস খায় 
নাই। এই ডাবে মাস খানে চইল্যা গ্যালো । রাজপুত্র দিনে ঘূম পাড়ে আর 
রাতে তলোয়ার হাতে রাজপুনীর মধ্য বইসা খাকে। মানুষ না খাইবার 
পায়া ছোটরানী একেবারে শুকায়া গেল । তহন রাজা ব্লানীকে শুকায়া 
যাওয়ার কারণ জিডাসা করলো । ছোট রানী তহন কইলো যে, আমার 
বাপের বাড়ীত একটা শাড়ী আছে, সেই শাড়ীর জন্য আমার মনটা খারাপ 
হইয়া গা।ছে। তোমার দ্যাশে সেই প্লকম শাড়ী নাই । রাজা কইলো, তোমার 
বাপ-মার দ্যাশ কোথায় £ ছোট রানী কইলো যে, সাত সমদ্দুর তের নদী 
পারে আমার বাপ-মায়ের দ্যাশ । র্রাজা কইলো, সে দ্যাশে তোমার শাড়ী 
আনবার জায়া কে আবার জানে মরংবা। 


রানী তহন রাজাক কইলো, রাক্ষস মারার লাইগা যে ছাওয়ালডা আছে 
মনেই হাওল্াসডাক তুমি কইলে সে হয়তো আইনা দিতে পারবে । রাজা 
তহন সেই ছাশয়ালডাক ভাকলে, এবং সাত সমুদ্র তের নদী পার দিম ছোট 
রংনীর দ্যাশে যায়া তার শাড়ী আইনা দিবার কইলে-। রাজার আদেশে 
দিই ছাওয়ালত। শাড়ী আনার লাইগা রওনা দিল। এক বনের মধ্যে দিয়া 
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সে রুনা হইলো । কিছ্দুর যাওয়ার পর সে একজন দরবেশকে দেখবার 
পাইলো। সোজা সে দরবেশকে কইলো, হুডুর আমি সাত সম্চ্ছয় 
তের নদী পারদিয়া রাক্ষসের দ্যাশে যায়া একটা শাড়ী আনবো, আমাক 
যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা কইরা দ্যান। দরবেশ তহন কইলো যে আমি তোকে 
পক্ষী বানায়া দেব, তুই সোজা পবদিকে উড়তে উড়তে যহন একইা কলাগাছ 
আলা বাড়ী পাইবি তহন সেই বাড়ীত নাইমা পর্বি। সেখানে যায়া দেখতে 
পারবি ষে, এক বুড়ী বইসা আছে। তহন সেই নুড়ীর কাছে যায়া তায় 
মেয়ের ছেলা বইলা পরিচয় দিবি । সে তহন তোকে পরীক্ষা করবার 
লাইগা কতকগুবি লোহার বোট কলাই খ্যাবার দিবে তহন তই সেই বোট 
কলাই গোপনে ফালায়া দিয়া এই বোট কলাই খাবি। এই বইলা কিছ বোট 
কলাই দিয়া তার কপালে একটা ফোটা দিয়া দিল। ফোটা দেওয়ার 
পর অমনি সে পক্ষী হইয়া উইড়া চললো । বেশ কয়েকদিন উইড়া 
যাওয়ার পর সে কলাগান্ধ আলা বাড়ী দেখবার পায়া সেহ বাড়ীতে নামলো । 
বাড়ীর ভিতরে ষায়া দেখবার পালো একট্টা বুডী বইসা আছে। সেই বুড়ার 
কাছে যায়া সে নিজেকে তার মেয়ের ছাতওয়াল বইলা পপ্িচয় দিল । তহন 
বুড়ী তাক পরখ করবার লাইগা লোহার বোট কলাই খাইবার দিল । সে 
গোপনে সেই লোহার ফোট কলাই ফালায়া দিয়া দরবেশের দেওয়া ফোট 
কলাই খাইয়া ফেলালো। কিছুক্ষণের মধ্যে বুড়ীর সাথে তার খুব ভাব 
হইয়া গেল। সে বুড়ীকে তার মার শাড়ীর কথা কইলো বুড়ী তার মেয়ের 
শাড়ী দেখায়া দিল। তারপর বোতলের মধ্যে একটা ভোমর দেইখা বুড়ীকে 
কইলো এই ভোমরটা বোতলের মধ্যে ক্যানো। তহন বড়ী কইলো, এ 
ভোমরটা তোর মায়ের জনন, এর ভোমরটা যেদিন মরবে সেই দিন তোর 
মা মরবে । তারপর সুযোগ বুইঝা সে সেই পাখী ও ভোমরটার বোতল 
নিম্না আবার আকাশে উঠলো । কয়েকদিন উদ্ভার পর সে দরবেশের কাছে 
আইসা পইরা গেল । 


দরবেশ তহন তার কপালের ফোটাা মুইছা দিতেই তারা আবার অগের 
চেহারা ফিরা পাইলো । তহন দরবেশের দোওয়া নিয়া মায়ের কাছে ফিরা 
আইলো । তার মার কাছে ভোমরার বোতঙ্টা দিয়া কইলে। যষে। কোন 


১১৯ রলগকখা 


তেই যেন এই বোতঙগটা নাহারায় কারণ এই ঘোতলই ছোট রানীর 
জীবন । এই কথা কইয়া রাজপুত্র তার মার কাছ থাইকা বিদায় 
জহীলো। 


যেদিন রাজপুন্ত রাজার কথামত ছোট রানীর শাড়ী আনার জন্য গ্যাল 
সেই দিন থাইকা আবার রাজোর লোককে রাক্ষসে খাওয়া আরস্ত করলো । 
খন ছোট রানী মানুষ খাইতে থাকতো তহন তার শনীল১ আবার ফিরা 
গেল। মার কাছে থাইকা বিদায় নিয়া আবার ব্লাজার দরবারে আইসা 
ছোটরানীর শাড়ীটা রাজার কাছে দিল। এই শাড়ী দেইহা রাজা খুব 
অবাক হইয়া গালো। ওদিকে রাজপুত্র যখন রাজপুরীতে আইলো তহন 
ছোট রানীর গায়েস্বর আসলো আর সেই রাত থাইকা ছেোটরানী আর 
মানুষ খাইবার নাপগ্না আস্তে আস্তে শুকায়া গেল। রাজপত্র এবার 
ল্লাজাকে বললো যে, সাতদিন পর বচ্ষসকে না্বে। 


রাজা তহন মার্টের সধ্যে রাজপ্প্ের কথামত বিরাট একটা ঘর উঠা- 
ইল। নিদিষ্ট দিনে রাজপ্রত্র তার মর কাছে থ'ইকা সেই ভোমরার 
বোতলটা নিল্লা আসলো । রাক্ষস মারা দেখবার লাইগা দ্যানের সব লোক 
মাঠের মধ্যে আইলো । তহন পত্র বোতলের ভোমরা বাইর কইরা ঘরের 
উপরে চইলা গ্যাংলা। তহন ছোট রানী রাজপুরী ছাইলা সেই মাঠের 
আধ্যে দৌড়াইজ়া গালা । ছে রানীক দ্যাথায়া সবাইকে কইলে* আপনারা 
সব রাক্ষস দেইখা যান ॥ লেকজন ঢয়া দেখলো যে, ছোটব্রামী দোড়'তে 
দৌড়াতে সেই ঘ:রর দিকে আসতাছে । রাজপন্র এবার ভোমর'র একটা পাও 
ছিইড়া ফ্যালাজো । তহন রানীর একটা ঠা।ং খইসা গ্যালো। ছোটরানী 
তহন গইড় পরতে পরতে আসতে লাগলো । কিহুক্ষণ বাদে ভোমরার 
আরকে ঠ্যাং ছিইড়া দিল। তহন রানীর আরেক পাণড খইসা গ্যালো। 
তার পর ভোমরার আরও দুইটা ঠ্যাং হছিইড়া ফ্যাল:লো তহন রানীর দুইটা 
হাত খইসা গাানো । যখন গৌড় পাড়তে ঘরের কাছে অ'সলো তহন রাজপূন্ধ 


০০ 





যা পন তা পর 








৯1 শরীর । 


জোকসাহিতা সংকজন ১১১ 


ভোমরার মঙ্ডুটা১ ছিইড়া দিল, তহন ছোট রানীর গলাটা খই্সা পইরা 
গেল। 


তহন রাজা সেই বাছ্গকের পরিচয় জানতে চাইলে বাজক সমস্ত ঘটনা 
খুইলা কইলো! তহন রাজা তার ছাওয়ান্সকে বূকে জন্তাইয়া ধরলো এবং 
রাজাকে আনার জন্য লোকজন প/ঠাইল । রানী আসার সময় সেই ভিখারী 
বুড়ীকে সঙ্গে নিয়া আইসা সথে দিন কাটাতে লাগল। 


স। ঘাড়ষ্টা। 


ভণ্ড দরবেশের কেচ্ছা 


কাছিনী সংক্ষপ 


এক দেশে ছিল এক ডাকাত । সে তার দলবল দিয়ে জায়গায় 
জায়গায় ডাকাতি করাইয়া যে সমস্ত সোনা-দানা, টাকা-পয়সা পাইতে তার 
ভিন ভাগের এক ভাগ ডাকাতদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া বাকি দুই ভাগ 
নিজে রাখিয়া দিত । ইহাতে সবাই তাহার উপর রাগ করিত। সেই 
ডাকাতের প্রধান সাহায্যকারী ডাকাতের নাম ছিল মনু মিয়া। সেএই সমস্ত 
ভাব দেখিয়া মনে মবে ডাক'তের উপর ভীষণ চট্টিয়া গেল এবং ডাকাতকে 
কৌণলে জংস'লর মংধ্যডাকিমা নিয়া হত্যা করিয়া একটা বাব্সের মধ্যে 
তরিমা এক জায়গায় পূতিয়া রাখিল। তারপর সে এক ভশু দরবেশ 
সাজিয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যে তাহার অনেক শিষা হইয়া গেল। শিষ্যরা 
তাহাদের ওস্তাদ পীরের কবরে একটা বিরাউ ঘর তুলিয়া দিল । একদিন অনা 
সব ডাকাতরা তাদের পাপের কথা চিস্তা করিয়া সেই দরবেশের কাছে শিষ্য 
হইবার জন্য আসিয়া দেখিতে পাইলে! ষে. দরবেশ আর কেহই নয়, তাহাদের 
অদু মিয়া ভাকাত। মদু মিয়া ড'কাতদেরকে দেখিয়া ভয় পাইয্সা 
গেল। তখন ডাকাতরা সেই কবর হইতে একটা বাজ তুলির মদু মিয়ার 
শিষাদিগকে দেখাইয়া বলিল, এই ওস্তাদ পীর আর কেহই নয়, ইহা হইল 
কুখ্যাত ডাকাত অজয়ের লাশ । | 





কাহিনী শুরু 


এক ল্যাশে আছিল ১ এক ডাকাতের সঙ্দার। তার নাম আছিল অজয়। 
সেতার দলবল দিয়া ডাকাতি করাইত। আর সব ডাকাতরা ডাকাতি 
কইরা ষে সমস্ত সোনা-দানা টাকা-পয়সা আনতো সে তার তিন ভাগ 
আমানত রাইখা এক ভাগ তার সাগরাদগারে দিয়া কইতো যে, এই টাকা 
তার কাছে জোমা থাকবে এবং ষহন* দরকার হবে তহন? এই টাকা-পয়সা 
তাদের দিয়া দিবে। তার ডাকাত -সাগরাদগরে মধ্যে ছিল এক খুউব 
সাহসী ডাকাত । তার নাম আছিল মদু মিয়া । দে ষহন তার দরকারে 
সদারের কাছে টাকা চাইতো তহন সদার বলতো, মদু, এ টাকা এহন« 
দেওয়া যাইবনা, যহন খুউব ঠেকা-ঠেকিত পর.বি তহনই পাবি এ টাকা। 
এই সমস্ত ব্যবহারে মদু মিনা ডাকাত সদারের উপর ভীষণ রাগ করলো । এক 
দিন সে মনে মনে বুদ্ধি আট.লা যে, ডাকাত সরদারকে আইজ একটা মিথ্যা 
খবর পাঠান লাগবো । তহুনসে কয়েকজন ডাকাতকে তাইকাও বললো 
যে, আজ অনিডাকাত সরদারকে পরখ" করবার চাই, এতে তোরা কি 
কস” £ ডাকাতরা বলল, মদ্বু ভাই ভাল কথা কইছো। তা তোযার পরখটা 
কি তাতো আমাগারে কইবা। তহন মনু গিয়া কইলো, আজ একটা কাজ 
করতে হবে। তোরা যায়া ডাকাত সরদারকে বলবি ধে, বেশ কম্সেকজন 
লোক মদু মিয়াকে ধইরা ১ নিয়া যাতাছে। মনু মিয়ার কথামত তারা ডাকাত 
সরদারকে সে খবর দিল । তহন সরদার বললো, তোরা থাকিতে মন্দ 
মিয়াকে ধইরা নিয়া যায়। এ আবার কি কথা বললি 2 এ কথার উত্তরে 
ডাকাতরা বললো, সরদার, তারা অনেক লোক তাই আমরা তাগারে ১০ আরু - 
মন করার সাহস পাই নাই । এই কথা শুইনা সরদার একটু মাথা চুলকা- 
ইতে চলকাইতে কইল যে, মিছামিছি আর ন্বারা পড়বার চাইনা, এক মদ 
মিয়া গ্যাচ্ছে, কিন্ত তোরা তো আছস। ডাকত সরদারের মহে এই কথা 
শনিয়া তারা ভীষণ রাইগা গেল কিন্তু তা প্রকাশ পাইবার দিলনা । ডাকাতরা 
মদু মিয়ার কাছে ফিরা গিয়া মন ভার কইরা বইসা রইল। 





১। ছিল ২। রাখিয়া ৩। যখন ৪1 তখন ৫1 প্রখন। ৬। ডাকিয়া 
৭। পরীক্ষা ৮। কিবলিস ৯। ধরিয়া ১০। তাহাদিগকে । 


১২৪ রাগবি! 


তহন মদু মিয়া ডাকাতগরে জিক্তাস করলো, কি খবর আনছস? তা 
তো তোরা কইছস১ নাঃ তহন ডাকাতরা সমস্ত কথা মদ মিয়াকে খইলা 
কইলো এবং সরদারকে মারিয়া তাকে তাদের সরদার করার কথা বললো । 
এই বার মদূ মিয়া বললো, তাহলে তোরা এক কাজ কর। সরদারের কাছে 
যায়া এবার বলবি যেত জনা দুই তিনেক লোক মদু শিয়াকে ধইরা 
নিতাঞ্ছে। মদু মিয়ার কথামত এইবার ডাকাতরা এ খবর দিল । এই খবর 
পাইয়। ডাকাত সরদার অজয় ডাকাতগারে সাথে রওনা দিল । বনের মধ্যে 
পিয়া হাটতে হাটতে তারা এক গভীর বনের মধ্যে চইলা গেল। 
সেখানে যায়া তারা দেখলো, মদু মিয়া আরাম কইরা বইসা গাজা টান- 
তেছে। তহন ডাকাত সরদার কইলো, কি ব্যাপার মু, তামাক যারা ধইরা 
ছিল তারা কোথায় ? ভহন মদু মিয়া কইলো, সরদার, আপনার আসার 
কথা শুনিয়া ওরা আমাকে ফেইলা রাইসা ছুট দিছে। সরদার তখন 
নিজের বাহাদুরির কথা বলতে লাগলো । এহন সময় পিছন থাইকা এক 
ডাকাত সরদারকে ঘোড়া দিয়া এক ঘা বসায়া দির। সরদার ভতহন 
ঘোড়ার ঘায়ে ছট.ফট. করতে করতে মারা গেল। তহন মদু মিয়া ডাকা- 
তর। সরদারের লাশ একটা বান্সে ভইরা: মাটিতে পৃইতা? রাখলো । মদু 
মিয়া তহন চিন্তা করলো, আজ যেষন সরদারকে মাইরা ফেরলো, কালকে 
ওরা আমাকে মারবেনা তার কি মানে আছে । এই চিন্তা কইরা সে ডাকাত- 
দের ফণকি দিয়া অনা ঘাটাঃ দিয়া এক পায়ের কাছে গিয়া ভর দরবেশ 
সেজে বসে রইলো । একদিন একটা গাহ্ের নিচে বসে বিড় বিড় কইরা 
কি মেন বজতাছিল। এমন সময় গর রাস্তা দিয়া একজন মিয়ালোক যাতা- 
ছিল। এ মিয়া লোকটা তহন দরবেশির কাছে গেল । দরবেশ তহন ধমক 
গিয়া কইলো. তুই কিচাস? মিয়ালোকটা তহন কইলো, আপনে দরবেশ, 
আপগনেতো জামার মনের কথা কইতে পারেন। তহন ভতশু-দরবেশ খুউব 
মঙ্গিকজে গড়লো। সেআল্লা আল্লা করতে করতে একটা শং্দ করলো 
এবং মিনা লোকটাকে বললো, তোর ছেলে পেলে বাচনা, তাই তোর খুউব 
দুঃখ, তাইনা? মিজ্তা গোকটির সাত সত্যি ছেলে পেলে বাচতো না। 


৯। বলছিস না ২। দৌড় দিয়েছে। ৩। তরয়। ৪। প্তিয়া ৫। রাস্তা। 





শোকসাহিতা সংকলন ই ১২৫ 


দরবেশ আরও কইলো ফে, তুই পরের বাড়ীত কাজ করিস, কিছুদিন পর 
আর ভোর পরের বাড়ীত কাজ করতে হবে না। 


মিয়া লোকটা সত্যিই পরের বাড়ী কাজ করতো । এই সব কতা শুইনা 
মিয়া লোকটা তার কাছে বর চাইলো । তহন ভগ দরবেশ রাগিয়া উঠিল 
এবং বললো, হা তই বর পাবিরে বেটি । তুই বর পাবি, তবে তোকে এক 
কাজ করতে হবে। তখন মিয়ালোকটা কইলো, বাবা কি কাজ করতে 
হবে আমাকে 5» তখন দরবেশ কইলো, সে কথা পরে হবে। তোকে আমি 
যা জিজ্ঞাসা করি তার উহর সত্যি সাতা দিবি, নচেৎ আমি তে।কে অস্তিশাপ 
দিব । তহন ভয়ে নিয়া লোকটি থরথর করিয়া কাপিতে কাপিতে কইলো, 
বাবা, যে কথা আপনে জিজ্ঞাস করবেন আমি তার উত্তর দিব। তহন 
দরবেশ কইলো, এই গেরামের ১ সব চাইতে ধনী লোকের নাম কি 5 মিয়া 
লোকটি তখন কইলো, মননী উল্লা খা। তহন দরবেশ মিয়া লোকটাকে 
তার বেটা পৃত্র, বউ, ঘর দরজা এবং কোন বেটা বিয়া করছে, কার কয় 
ছেলে-পেলে সবই খটিয়া খটিয়া জ্যানা* নিল । এই মস্ত জানার কথা 
মিয়া লোকটাকে কাহাকেও কইতে নিষেধ করলো এবং আরও কইলো থে 
যদি সে এইসব কথা কাহাকেও বয়, তবে বিরাট ক্ষতি হবে ।ক্ষতির ভয়ে 
মিয়া লোকটা কারো কাছে কোন কথা বললো না, এমন কি তার সোয়া” 
সীরত কাছেও না। এই ভ্ডাবে বেশ কয়েকদিন চলে গেল। একদিন এ 
ঘাটা দিয়া মূনশী মেহের উল্লা য্যাতাছিল” । তখন দরবেশ মিয়ালোকটার 
বর্ণনা মত বুঝতে পারলো যে, এই সেই মুনশী মেহের উল্লা খা। মুনসী 
সাহেব দরবেশকে গাছ তলায় বইসা থাকতে দেইখা গাছ তলার দিকে 
রওনা হলো । কারণ মনশী সাহেব ছিলেন খোদা ভক্ত লোক, তাই পীর- 
দরবেশকে সদনজরে দেখতেন । মুনশী সহেবেকে দেইখা দরবেশ চোখ 
বন্দ কইরা কইলো, কি চাস মুনশী মেহের উল্লা সাহেব 2 দরবেশের মুখে 
তার নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। এদিকে দরবেশ বুঝতে পারলো ষে, 
তার অনমান ঠিক হয়েছে। তহন সে তার ছাওয়াল মিয়ার নাম বলতে 
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১২৬ রাপকথা 


জাগলো এবং কোন ছাওয়ালর নাম কি তা বলতে থাকলো । এই 
সমস্ত কথা শুইনা মুনশী আরও অবাক হলা এবং গে মনে মনে 
বললো যে, এইবার দে ঠিক আঙগগল দরবেশ পাইছে । তহন মরনশী 
সাহেব তার কাছে মুরীদ হওয়ার কথ, বললেন । তহন দরবেশ বললো 
যে, যদি তই আমার ওস্তাদ কেবলার কবরে একটা ঘর পাকা করে 
দিতে পারিস এবং আশে-পাশের পচ গায়ের লোককে প্যাউভরে ১ 
খাওয়।তে পারিস তবেই তোকে আম আমার শিষ্য করতে পারি। 
তা ছাড়া আমি তোকে শিষা করবোনা । কারণ তই তো জানিস 
দুনিয়ার বাহাদুরী দুইদিনের । তাই যদি এই দুনিয়ার জন্যে তই ধন দৌর্ল- 
তেয় দিকে চাস তবে আখেরাতে আল্লার কাছে কিছুই জবাব দিতে পারবি না, 
তাই তোকে এই কাজ করতে হবে । মুনশী সাহেব দরবেশের কথায় রাজী 
হলো । দরবেশের কথামত তার ওস্তাদ পীরের কবর পাকা কইরা দিলেন 
এবং একটা বিরাট ঘর তইলা দিলেন। দরবেশ তখন পাঁচ গেরামের 
লোকজনকে দাওয়াত করিয়া খাওয়ান করাইয়া তাকে মুরীদ হওয়ার জন্য 
বললো । নিরদিষ্ট দিনে লোকজনকে খাওয়াইয়া তাদের সম্মখে দরংবশ 
বাবাজীর শিষ্য হইলেন । 


দাশের বহ লোকজন এই দরবেশের কেরামতির কথা জাইনা 
গ্াাল। সেইদিন হইতে দরবেশ জংগলের মধ্য তার ওস্তাদ পারের রওজায় 
থাকে এবং তজন্রা পরতেক দিন তার জন নানা নানা ধরনের খাবার 
£্াকা-পয়সা নিয়া আসে এবং দরবেশ বাবাকে দিয়া দেয় করাত বলে। 
দরবেশ বাবাজী তখন চোখ বুইজা বির-বির করিয়। কি জানি বলে। এই 
ভাবে দরবেশ বাবাজীর আগের কামাইয়েরত চাইতে এখনকার কামাই 
অনেক বেশী হতে থাকলো । এ জন্য তার দিন খুউব সুখেই ফ্যাতাছিলগ। 
হঠাৎ একদিন দরবেশ বাবাজী যে সমস্ত ডাকাতগারে ফণকি দিয়ে পালায়ে 
আছিল তারা গভীর বনের মধ্যে এক দরবেশের খোজ পাইল । তহন 
তালা সবাই মনে মনে প্রতিভা করলো আর তারা ডাকাতি করবে 





৯। পেউভকে হ। জানিয়া ও। প্রতিদিন ৪। রোরগারের ৪1 যাইতে ছিজ। 


লোকসাহিত্য সংকলন ১২৭ 


না। আজ তারা।ঃসবাই দরবেশ বাবাজীর কাছে যায়৷ মরীদ হবে । ডাকা- 
তর! সবাই দরবেশের কাছে গাল। যায়া দেখে দরবেশ আর কেউইনা 
তাদের সেই মদ মিয়া, যাকে তারা আদত ডাকাত দলের সরদার বানাই 
ছিল। 


তহন তারা সবাই বলে উঠলো, মদ্‌ মিয়। এত দিন ডাকাতি কইরা মানু- 
ষের অন্যায় করছো অ'বার এহন ডশু দরবেশ সাইজা ধোকা পিতাছো। যেই 
মান এই কথা কইছে ওমনি মদু (ময়া পিছে দৌড় । ডাকাতরা কিন্ত মদৃ- 
মিয়াকে তাড়ায়া নিয়া গেল আর কিছু ডাকাত কবর খড়া তাদের ডাকাত 
সরদার অজয়ের লাশ: সমস্ত সেই বাক্সটি বাছির কইরা মদু মিয়ার ভক্ত- 
দের দেখালো । এই দৃশ্য দাাখা মনশী মেহের উল্লা খা কপাল ছাপরাইতে 
লাগলো এবং বলতে লাগলে যে, ভশ্ত দরবেশের কথায় তার সমস্ত সহায় 
সম্পত্তি বিজায়ে দিয়া পথের ফকির হইছে । ডাকাত দল মূনশী সাহেবের 
কথা শুইনা বড় দূঃগ করিল এবং তাকে সাস্তন। দিয়া চইলা গেল। 
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কু'ইড়ার কিচ্ছা 


রূপকথা সংগ্রহ করেছন অনিঞোজিত সংগ্রাহক জনাব আবদুর রব খান, 

সাহাপাড়া, দক্ষিণ কালিকাপর, পটুয়াখালী । সংগৃহীত হয়েছে জনাব আবদুর 
রাজজ্াক বালী, প্রাম-ওয়াবাড়িয়া, থানা-হিজলা, জিজা-বা+শাল-এর কাছ 
থেকে। সংপ্রহকাল ১৯৭১ ইং। 


৮ 


কাথিনী সংক্ষেপ 


একটি সাপকে আশ্রয় দিয়ে একটি ছেলে একটি শ্রী আংটি লান্ত 
করল । আংটির বদৌলতে তার আথিক অবস্থা ফিরে গেল । তার- 
পর কতগুলো শত পালন করে বাদশার মেয়েকে বিয়ে করল । কোতো- 
মালের ছেলের সাথে তার ভালবাসা ছিল। অতঃপর আংচিটি হস্তগত 
করে তারা দর দেশে চলে গেল। তখন তার উপর ঢাপ আসল । সে 
গহতযাগ করল ॥ একটি ইদুর, বিড়াল এবং কুকুরকে কিনে পুষতে লাগল । 
বিড়ালটি গণনার সাহায্যে প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে তিন জনে বের হল। 
তারপর অনেক কঙ্টে আংটি উদ্ধার করে এনে মালিককে দিল । এরপর 
বাদশার কথানযায়ী আংটির সাহায্যে সে তার স্ত্রী এবং কোতোয়ালের ছেলেকে 
এনে দিল । বাদশাহ ওদের জীবন্ত পৃতে ফেলে তার ছোট কন্যাকে ওর 
কাছে বিয়ে নিল । | | 


কাহিনা শুরু 


এক দেশে এক মাতাক্সী১ আছিল । হেই মাতারীর এক পোলা আছিল । 
পোলায় আছিল একটু কুইড়্যা;। অরা আছিল খব গরীব । অর মায় 
কোন প্লহম খরাত-টরাত কইর্যা আনে, এয়া দিয়া কোন রহম খায়। 


তহন একদিন অর মায় কয়, তুই মাইনষের বাইত পিয়া গরু- 
উর রাইথ্যা ওত দুথগা ভাত খাইতে পারত। আমি আর কত তোরে 
খরাত কইর্যা খাওয়াইম | 


তহণ অয়, এক বাইতে গিয়া গর্-টক রাখে আর খায়। এই ভাবে 
এক দেড় বছর গেল! তনে একদিন এ গরু লইয়া একটা বাগনের মইদো 
গেল ঘাস খাওয়াইতে । তহন অয় চইয়া দ্যাহে কি, একটা অজগর হাপ 
আইতে আছে। এয়া দেইখ্যা অয় ওরে কি করব না করব ঠায়র দিশা 
পায়না । তহন চাইয়া দাাহে এক গারলীহ সাপটারে দৌড়াইয়া আইতে 
আছে। যহন হাপটা অর সামনে আইল, তহন আল্লার হুকুম মত হাপটার 
যবান খুইল্যা গেল । তহন হাপটায় অরে কয়, ভাই তুই আমারে বাচা। 


তহন অয় ডরের চোডে কয়, এইডা কিহাপ না! অন্য কিছু । হাপে আবার 
কথা কয়। হাপটায় আবার কইল, ও ভাই, তুই আমারে বাচা, তোরে 
গ্রমন একটা জিনিষ দিম তুই বইয়া বইয়া খাইতে পারবি । তোর কোন 
কাম করণ লাগব্‌না, তানে অয়, কয়, কেমনে তোমারে বাচাম £ 


তহন হাপট্টায় কয়, তোর গরুর দড়িগুণি পেচাইয়া রাখ । আমি বিড 
পাহাইয়া থাহি॥। তুই দড়িগুলি আমার উপর দিয়া বইগা থাক । 


হনে হাপটায় বিড় পাহাইল 1 অয় দড়িশুলি দিয়া হাপটার উপরে বইল। 
ধহন গারলী অইয়া জিগায় যে, এহান দিয় একটা অজগর যাইতে দেখছত, 





১। মেয়ে লোক ২1 আলসেমী ভাব-কাজকম করতে চায়না বা পারেনা । 
ও। যারা সাপ ধরে এবং সাপের বিষ নাষায়। 


১৩২ রাপকথা 


তহন অফক কয়, অজগর-টজগর আমি চিনিনা। তহন গারলী চলিয়া 
গেল। তহন হাপষ্ায় জিপায়, ভাই কতদর গেছে । তহন অয় কয়, বেশী 
দূরে যায় নাই। তনে আবার জিগায়, কতদূর গেছে । তহন অর আবার 
কয়, অনেকদর গেছে । তনে হাপটায় কয় প্্যালা তুমি ওড। 


তহন অয় উঠল। তহন হাপটায় কয়, তই আমার লেংগুর দইর্যা 
টান দে। যত জোরে পারহু। দেখব একটা আংটি পড়ব, এ আনডি- 
ভারে যা কবি হেয়াই এব । আর হেইয়াই করিয়া দিব। এই কথার পর 
অয় হাপটার লেংগুর ধরিয়া দিল টান। টান দেওয়ার লগে লগে একটা 
ছিরি আনডি লেংগুর তনে বাইর এমা আইসা পড়লো । তনে হাপটায় গেল 
গা। অয় আন্ডি লইয়া গেল গা । তানে অয় মনে মনে চিন্তা করেখে 
আন্ভিডা আনলাম, কিন্তু দেখল।ম নাকি অয় না অয়। তহন আন্ডিডা 
কয়, ভাই আমি এহন তোমার ॥ তুমি যা কও হেইয়াই আমি করতে রাজী। 


ভতহন অয় একদিন বাইত গিয়া অর মারডে কয়, মা এই ব্যাপার । তহন 
অর মায় কর, হেইলে একপিন গ্রিগাইয়। দেখনা । 


তহন দিন গিয়। রাইত এল। তহন অয় কয়, ভাই আনডি, আগে আছিজে 
ফের ৪ বোলে আগে আছিলাম অজগরের4 কলে, এহন 2 এহন তোমার 1 
আমার এলে আমি ত গরীব মানষ। আমারে কিছু টাহার যোগাড় করিয়া 
দৈও। তহন আংডিড।য় কিছু টাহা আনিয়া দিল। অন্ন প্র টাহা দিলা 
চাউল-পাত আনল । আর কিছু পরু-ছাগল কিনিয়। আন,ল। এই রহম 
ভাবে আচতে আচতে অর অবচতা ভাল এয়া গেল। 


তহন একদিন অগ্ কয়, ভাই আনভি আগে আছিলি ক্যের ? বোলে, আগে 
আছিলাম অজগরের । বোলে এহন £ এহন তোমার । আমার এলে, 
আমার বাইতে ঘর দরজা, কাতারী, পুস্করণী কাটাইপ্না বাশ্‌্শার বাড়ীর 
আত করিয়া দেও । 


১। জেজ। 





জোকফসাহিতা সংকজন ৮৬৬ 


তহন এ আনভিডায় সব করিম়। দিল। এইয়া দেইখ্যা মাইন যে কয়-__. 
আরে অয় আছিল কি গরীব। এহন অর বাইতে এত কিছ এল কেমনে? 
তহন অয় একদিন চিস্তা করে, আল্লায় যা করে বাশশার মাইয়া বিয়া 
করুম । এই চিন্তা কইর্যা অয় ঘটক বিচরাইতে লাগল। 


তহন এর দ্যাশে আঞিল এক আরবান অলী কারয়া নাম, খব নাম করা 
ঘটক । তহন অয় একদিন এ ঘটকের ক।ছে গেল । গিয়া কয় -ভাই 
আরবান আলী, তুমি একটা কাজ করবা? তহন ঘটক কয়, কি কাজ? 
অয় কয়, আমি রাজার মাইয়া বিয়া করুম তুমি ঘট্টকায়ি করবা । 


তহুন ঘটক হুইনা কয়, আরে ভাই তোর মাথা খারাপ এঁছে£ তহন 
অয় ক, কিকও রাজার মাইয়া বিয়া করুমস্এইডা মাথা খারাপ কি £ তুমি 
যাও। ঘটক কয়, ভাই যাইমও ডিকই । রাজায় আবার কোনডা কয়না 
কয় ৷ তানে অয় কয় যা কইব হেইয়াতেই কাজী প্রবা। তহন ঘট্টক মলে মনে 
চিন্তা করে, অন কি কিছু পাইছে ট।ইছে নাকি কে জানে? তানে ঘটকে 
কয়, ঠিক আছে যাইম । 


তহন একদিন ঘটক বাশ্‌শার বাড়ী গিয়া কয়, মহারাজ, আমনের 
থান্দান আমার গর্দান। আমি আঙগনের মাইয়ার বিয়ার ঘঃকালী লইয়া 


আইছি। তানেরাজায় কয়, কোর লগে? তহন অয় কয়, শ্রী কুড়িয়ার 
লগে। বাশশায় হইনা রইছে চাইয়া । অয় তরে কপতে আছে । তহন 
বাশ শায় কয়, তুমি যাও, আমি একট চিন্তা করিয়া দেহি। 


এই কথা হইনা অয় মনে মনে চিন্তা করে, আইজ ত বাতজাম। অজ 
কাপতে কাপতে রাস্তা দিয়া অইতে আছে । এদিকে অয়ও পথের দিগে 
চইয়া রইছে। যহন অল্প সমনে আইন তহন জিগায়, কি খবর ভাই 
আরবান আলী £? তহন অয় কয়,ভাই আইজ ত বাইচা আইছি। আর কোন 
দিন এ কথা কইবানা । 


তহন অস্স কয়, আরে বেডা কি এছ, এত ডরাস কেয়া? তহল অয় 
বাইত গেন গা। 


৯৬৪ রাপকথা 


তাইর পাত দিন যাওয়ার পর একদিন রাজায় কয়, আমার মাই বিয়া 
দিতে পারি এক শর্তে । আমার বাড়ীর তনে অর বাড়ী তমাইত যদি টাহা, 
আটআনা, সাহ দোয়ানী দিয়া উত্তা১ বান্দাইয়া দিতে পারে ছেইলে আমার 
মাইয়া বিয়া দিতে পারি । এই কথা হইনা আরবান আলী- 


হের পাচ-ছয় সরা নি খাইয়া 
আরবান আলী রইছে চাইয়া 
খোদার আছে কাম 

আল্লার আছে মজি 

তে পথে বইয়া রইছে 

কাছা ছাড়া দরজী। 


এহন আরবান আলী আডে আর চিন্তা করে, এইয়া অয় পারব না, 
জর রাজার মাইয়াও বিয়া করতেও পারব না। আরবান আলী ত আধা- 
ময়া কোন রহম অশার্টিয়া আছে। একপাও আউগায়২ এক পাও পাউছায় 2) 
আর এদিপে অয় রইছে চাইয়া। দ্যাহে, আরবন আলী ক।পতে ক।পতে 
আইতে আছে। যহন সামনে আইল, কিরে ভাই তোর অইংছ কি 2 তহন 
অয় কয়, আর কইয়োনা ভাই, রাজায় যা/কইছে হেইয়া তুই পারবিনা। 
তহন জিগায়, আরে কি এঁছে ভাল করিয়া কদেহি। তহন অয় কয়, রাজায় 
এক শর্ত ভুইড়্যা দিছে। তহন অয় কয়, কি শর্ত কদেহি। হেরপর অয় 
কইতে আছে--রাজায় কইছে. যদি এই সমবার তনে-শুককু র বারের মইদো 
হোর বাড়ী তনে তোর বাড়ী তমাইতগ টাহা আধলী সিহি দোয়ানী দিয়া 
রাস্তা বান্দাইয়া দিতে পারলে হেইলে তোর কাছে মইয়া বিয়া দিব। 


তহন অয় হইনা কয়, গ্রার ল।ইগগা এত চিন্তা করছ £ অয় মনে মনে 
চিপ্তা করে, অয় এইয়্যা কেমনে পারব £ 


কুই'ড়্যায় করল কফি, বাইতে গিয়া আনডির কাছে জিগায় যে, আনডি 
জামারে রাজার বাড়ীর তনে আমার বাড়ী তমাইত টাহা-আধলা সিহি 





৯। বস্তা ২। অগ্রসর হয় ৩। পণ্ঠাৎ দিকে যায় 81 পষস্ত। 


লোকসাহিতা সংকলন ১৩৪. 


পোয়ানী দিয়া রাস্তা বান্দাইস্রয শিতে গ্রবে। তহন আনভিতে কম, এহ্য়া 
মার এক দিনের কাম । ঘটক হইনা ম্বহ্থা খাইয়া পইড়া গেল। এদিগে যহন 
সমবার দিন পিয়া রাইত এল, হেরপর দুইডা লোয়। লইয়। ঘষা দেওয়া মাব্র 
কতগুলি দেও-দানব আইয়া পড়ল, আইয়া কয় মহারাজ, কিসের জইন্ 
আমাগ বোলাইছেন £ তহন অয় কয় যে, আমারে বাশশার বাড়ী তনে 
আমার বাড়ী তমাইত টাহা-আধসা সিহি দোয়ানী দিয়া রাস্তা বান্দাইয়া 
দিতে এবে। তহন অয় কয়যে, মহারাজ এইয়া শান্র পাত মিনিটের কাম। 


এক রাইতের মইদো ব্রাস্তা বান্দা এয়া গেল। ব্যাহানে১ দ্যাহে যে 
রাস্তা বান্দা কম. পিলিট, তহন বাশশায় মনে মনে চিন্তা করে যে অয় আমার 
মাইয়। নিব । 


তহন উজি:ররে বোল।ইয়া কয় -উজ্জীর এহন কি করি । উজীরে কয়, 
মহারাজ, এহন তমাইত কি এল । এদিকে আরবান আলী দেইখা ত মহান 
ফতি। এইবার বাশশায় মাইয়া না দিয়া যাইব কইঠ আহাদিনও 
যেইমনে যাউক আর না যাউক। 


আইজজ আরবান আলী যান আর পথের দিকে চান, 
বাশশার বাড়ী গিয়া দিল দরশন। 


পিয়া কয়, মহারাজ, আমনের খান্দান আমার গদান। মহারাজ, বিয়ার 
তারিখ দেন। মহারাজে কয়, এই আরবান আলী, এত হককালে কি এল । 


তহন আরবান কল্প, কি এছে মহারাজ আমনে যা কইছেন হেইয়।ই ত 
করছি। 


তহন বাশশায় কয়, আরবান আলী আর একট কথা । আমার বাড়ী 
অর বাড়ীর মইদ্ো একটা সয়বরী২ কাডাইয়া হেইফ়ার মইদোো দুধ দিয়া 
পোজাইতও করা লাগব ।॥ যদি এইয়া পারে হেইলে আমার মাইয়া বিয়া 
দিতে রাজী আছি। 





১। সকালে । ২। সরোবর-বা দীঘি ৩। ভরিয়া দিতে হইবে। 


১৬৬ প্লাগহা 

আরমান আলী এই কথা হইন্যা গেছে আধা মরা ্রীয়া। কোন রহম 
গক পাও দুই পাও করিযা বাশশার বাড়ী তনে বাইর এ্রয়া রাস্তায় আইফ়া 
পড়িয়া গেল। এপিগে কুইড়্যার চাইয়া দ্যাহে আরবান আলী রাস্তায় পইড়া 
গেছে । তহন অয় দৌড় দিয়া গিয়া কচ্পাতা করিয়া পানি আনিয়া অর 
মাথায় দিয়া জিগায়, কফি আরবান আঙী কি খবর? তহন কয়, আর কহ 
না, এই আমিও গেছ আর তুইও গেছত। 


আরে বেড়াকি প্রঞ্থেক দেহি । তহন অয় কয়, বাশশায় কইঞ্ছে 
তোর বাড়ী আর বাশশার বাড়ীর মইধ্যে সরবরী ফাডাইয়া হোর মইধো 
দুধ দিয়া ভইরা দিতে গ্রব। হেইলে তোর কাছে মাইয়া বিয়া দিব। এই 
কথা হইনা অর কয়, আরে বেডা এইনার লইগগা এতকি চিন্তা করছ $ 


তহন আরবান আলী মনে মনে চিন্তা করে, টাহা-পয়সা হয় অইল। 
কিন্ত এত দুধ পাইব কই £ থাকতে পারে তার কাছে টাহা পয়সা কিন্তু 
দুধ পাইব কই £ তহন অরে হইয়া বাইতে আইয়া গরম ভাত খাওয়াইয়া 
ধুইছে হোয়াইয়।। তহন অয় আনডির কাছে কয়, এহন কি উপায়? 
তহন আনডি কয়, কি টিচ্তা কর এই কথা হ.ইনা--আল্লার নাম লইয়া 
বিহানে উইট্যা আরবান আলী দূগগা ভাত খাওয়াইয়া দিল বাশশার বাড়ী 


পাড়ইয়া। 


আফ্তে আসে যায়, আরবান জড়িতে গমন 
বাশশা বাড়ীর গিয়া দিল দরশন । 


বাশশার় কয়, মহারাজ তারিখ দেন কবে সরবক্রী কাডাইম। তহন বাশশায় 
কয়, আগামী গশুককুরবার গ্রতে সমবারের মইদ্যে। এই কথা আরবান আলী 
কইল পর জগ রাইতে শ্রী আনড়ি.র কইল। এহন কি করি। তহন 
আনতি কয়, আমার কাছে কিছ না। শক্তি আমনের কাছে। তহন অয় 
এ জোহা দুইডা ঘষা দেওয়। মান যত দেও দানব আইসা কয়, মহার'জ, কি 
করতে এব । তহন অয় কর়রাজার বাড়ী আর আমার বাড়ীর মইদো 
একটা সরবরী কাড়াইয়া দুধ দিয়া ভরতে রব । এই কথা হইনা কয়, মহা- 
মা এইয়া ওক রাইতের কাম। জামনে আমাগ লাইগগা দুপা 


লোফসাহিত্য সংকলন ১৩৭ 


খৈর যোগাড় করেন । এই কথা কইয়া অরা লাইগঞগা গেল রবী 
কাটতে । অর্ধেক রাইতের মইধো সরবরী কা্ট। শ্যাযফ কইরাযা আইয়া 
কয়, মহার'জ,দেন দেহি দুগগা খই-টই খাইয়া লই । তহন খাই আবার 
মোলা করল দুধ আনতে । হারা দেশে যত গাই আছিল সবদুধ দোয়াইয়া 
আইনা সরবরীতে হালাইল। দুধে সরবরী ভইর্যা ডেউর চোডে কাতার) 
উপরে দিয়া পইর্যা যায় । যহন ব্যাহান এল তহন বাশ শায় চ.ইয়া দ্যাহে 
_-কুইড়ার বাড়ী দেহাযায় না। সরবরীর কচ এত উচা। বাশশায় 
উজিরেরে বোলাইয়া কয় উজীর, কেমন প্রল মাইয়া ত এইবার দিয়া দেয়ান 
লাগব। এদিগে আরবান আলী ঘোমের তন উইট্যা দেহে বাশশার বাড়ী 
দেহা যায় না। তহন অর কাছে জিগায়, এইগ্না করহুত কি? তহন অয় কয়, 
আরে ব্যাডা কথা কইহুনা। তারা তামোইতে বাশ শার বাড়ী যা। অয়-বাছ 
দুগ গা গরম ভাত নি খাইয়া বাশশার বাড়ী য্যালা করল। আস্তে আস্তে 
যায় আর আল্লার নাম লয়। গিয়া কয়, মহারাজ মাইয়া দেন, বিয়ার দিন 
তারিখ ঠিক বরেন। 

বাশশায় কয়,আরে আরবান আলী, তুমি যাইয়া কও আমার মাইয়ারে 
এই গেরামডা লেইখাা দিতে প্রব। তহনে অয় কয় মহারাজ, 
এহন এইয়া কন আগে, আগের কাম কন পরে পরের কাম আগে। 
এইয়া তো মোডে এক দিনের কাম । বাশশাও আইজ আর বেশী রাও 
“চাও করে না। আরবান আলী আইয়া কয়, এই রহম কইছে বাশশায়। 
অয় হইন্যা কয়, আরবান আলী কিন যত টাহা লাগে । এক টাহারডা দশ 
টাহায় কিন। অয় বাছ ব্রাইতে শ্রী আনডিরে কয়, আমারে টাহা আষ্টনা দেও। 
হেরপর দিন কিনা ধরল । কিনতে কিনতে দুই তিন গেরাম কিউন্যা 
হালাইলে আরবান আলীরে কপ, বাশশার বাড়ী তারিখ ঠিক কইরা আহ । 
আরবান যাইয়া তারিখ লইয়া আইল । আগামী শুককুর বার দিন বিল্লা। 
আগামী শুককুর বার আইল আর বাশশার বাড়ী বিয়ার ধোষমধাম আরম 
এয়া গেল। বিয়া-সাদী এক্সা গেল। হউর বাড়ী বেড়াইতে আছে। তহন 
একদিন ল্যাহে কোতপালের* পোলার লগে কন্যার ছিল ভালবাসা । 


১৯। প্কুরের পাড় ২। সাড়া-ণন্দ। ৩। কোতায়ালের | 


১৩৮ বাপকথা 


হারাদিন একটা বাস্সের মইদো রাহে । আর রাইতে কথা কয় আলাপ 
সালাপ করে । এইয়া নি অয় দেইপ্যা পরদিন ব্যাহানে গিয়া কয়, মহারাজ 
তত দিন ত বেড়াইশ্তাহ, এহন আমারে বিদায় দেন, বাইত যাই। 
তন বাশশায় কর, ঠিক আছে যাও । তহন পংলকী টালকী আইনা রেডী 
করল ৷ 

তহন অয় কয়, মহারাজ আমার একটা কথা । কিকথা ? আমারে 
এই বাক্সাডা দেয়ন লাগব ॥ বাশশায কয়, একটা বাজ্স নিবা হেইয়া আবার 
জিগান লাগে! তহন এ বাজ্সডা লোকজন দিয়া অর বাইতে পাডাইয়া 
দিল। আর কন্যারে ও পালবী দিয় পাইয়া দিল। তহন অর বাইতে 
থাহে। একদিন কন্যায় কয়, আমনের আজে গর যেন একডা অনডি, এ 
আনডিডা আমার আতে দিন। বাশশার মাইয়ায় ত দেইখ্যা ভিনছে। 
তহন এইরহম ছুই তিন দিন কইঙ্বে মতন- অয় বাছ খুইয়া দিল । তহন 
একাদিন রাইতে মনে মনে কন্ায় চিন্তা করে এই জানডিডাএঞ কোন 
কিমমতি১ আনডি, আমার জীবনেও এই লুহম আনডি দেহি নাই। 
আমার বাহে বাশশা, হের আতেও এই রহম আনড দেহি নাই । দেহি 
একট পরীক্ষা করিয়া । তহন অয় জিন, অনডি অগে আছিলা কের £ 
কয় থে কুইড়ার। এহন 2 এহন আমনের । তহুন কন্ায় বুঝল যে, 
এইয়ার় মইউদ্যে কিমমতি আছে । তহন কোতপালের কাছে কয়-_- 
আমারে কুইড়ার কাছে বিয়া দিছে কিন্ত কুইড্া নামড়া তআর ডাহেনা। 
লও, ভুমি আমি এই দ্যাশ ছাই্ড়্যা চইল্যা যাই। অসল জিনিষ পাইছি। 
অয় বাছু করল কি, অআনডিরে কইল, অনডি আগে আছিলা কের ঠ কয় 
কইড়্যার। বোলো এহন ক্যার? কয় যে এহন আমনের । বোলে আমার 
এলে এই দেশর তনে গিয়া তেছরা মল্পকে-ঘরবাড়ী দালান কোডা কইর্যা 
দিবি। এই কতা কইছে মতন অগ মুল্লকে নিয়াদিল। আর দালান- 
কোডা ঘর বাড়ী কহরা্যা এইককারে ফিটফাট কইরা দিবি। 


এদিগে ব্যাহানে উই্্যা অয বউ টউক্িছুইদ্যাহেনা। আর বাক্জর 
মোইদযোে কোতয়ালের পোয়ারেও দেছে না। তহন লৌড় দিয়া অরবান 





৯। অলৌকিক ক্ষমতাষস্ত । 


মলোকসাহিতা সংকজন ১৩৬ 


আল্গীর কাছে পিয়া কয়, ব্যাডা এহন কি করি। আরবান আলী কয়, এই- 
যার ব্যবস্তা আমার কাছে নাই । অয় এহন মাথা খারাপের নত করতে 
আছে । বাশশায় হুইন। কর, আমার মাইয়া কি করছে, আমার মাইয়া দিতে 
এব। এইভাবে কয়েকদিন গেল । অয়, এহন পাগলের মত ঘোরে। 
একদিন কিছু টাহা পয়সা লইয়। ম্যালা করছে । তহন যাইতে যাইতে 
দযাহে কতড়ি ছ্যামড়া। একটা উনদুর দইরাা মরতে আছে। 


তহুন অয় গিয়া কয়, কিরে ছ্যালড়ারা, তোরা এই উনদুরভারে 
মারছো কেয়া? এইডা আমার কাছে বেইচ্যাতালা। তহন অরা কয় 
কি, উনদুর কিনবা £ 


অগন কয়, কত দাম চাছ? তহন অগ মইদো এক ছালড়ায় 
আছিল চাল।ক, কয় একটা টাহা দিবেন । তায় একশ টাহা দিয়া উনদুরুডা 
কিইন্যাা আবার গ্র হানতন মালা করল । যাইতে যাইতে আবার দ্যাহে 
কি, এক ব্যাড়ায় একটা লইমা১ বিলাই দইর্যা মারে । এইয়া অয় দেইখ্যা 
কয়, এই মিঞা এইভাবে বিলাইডরে মারেন কেয়া 2 বিঙ্গাইভা আমার 
কাছে বেইচ্যা হলান। কয় ট্াহা দাম চান 2 ব্যাডায় কয়, একশ টাহা । 
তহন অয় একশ ট্াহা দিয়া বিলঃইডারে কিইনা আবার এহন তনে 
ম্যালা করল । আবার যাইয়া দাতে কতডি হ্যামড়ারা একটা কুতা দোড়াইতে 
আছে। অর এইয়া দেইখ্যা কয় কিরে জ্যামড়ার" তোরা কুস্তাডারে দৌড়াছ 
কেয়া 2 আমার কাছে বেইচ্যা তালা । কয়ট্াহা দাশ চাছ? তহন অরা 
কয়, একশ টাহা পিবেন। আবার একশ টাহা দিয়া কুভাডা কিইন্যা লইয়া 
মালা করল । যাইতে যাইতে একটা আডের মইংদা যাইয়া পরহানে একট! 
ঘর ভাড়া করিয়া খাহে। আর কুতা, বিলাই, ইনদুর পালতে 
পালতে অগ পোষ লওয়াইয়া হালাইছ্ে । তহন অরা দ্যাহে যে অপ পালক 
একটু কেমন জনি চিন্তা ভাবনার মইদ্যে আছে । তহন অরা খনার গনা 
গইন্যা দ্যাহে অগ পালক বাশশার মাইয়া বিয়া করছিল । হেই মাইয়া 
কোতপালের পোর লগে অমুক দ্যাশে গিয়া খাহে। আর একটা হেকমতি 





১৯। লোভী বিড়াল 


১6০ পাপকাথা 


আনডি আঞছিল। হেই আনভিডা লইয়া গেছে। এই গনা গইনা অরা 
পলকর কাছেনা কইয়া ম্যালা করল । যাইতে যাইতে দ্যাহে সামনে 
একা নদী । তহন অরা কয় আরে ভাই । এই নদী পাড় পরম কেমতে? 
উনদুরড়ায় কয় ডাই, আমি যদি নদীর মইদ্যে নামি হেইলে আমারে 
মছে খাইয়া হালাইব। বিল্গাইডায় কয়, আমিও যদি নামি হেইলে 
আমারে ওত খাইয়া হালাইব । তহন কুত্তডায় কয়, ছেইলে এক কাম কর, 
আমার উরপে বিলাই ওড, বিল।ইর উরপে উনদুর ওড। তহন অরা 
এই রহম কইউর্যা নদী হাতরাইয়া পাড় গেল। যাইতে যাইতে এ কন্যা 
আর কোতপালের পোয় যেইহানে থাহছে-হেইহানে গেল । তহন একদিন 
বিলাইডায় যাইয়া দ্যাছে যে কন্যা এ শ্রী আনডিডা মোহের মইদ্যে লইয়া 
ঘৃমায়। তহন অয় আইয়া কইল এই রহম ব্যাপার। ডাই হেইলে এক 
কাম কর, উনদরডায় কল্প _আমার লেংগুরও চিহন। যহন অরা ঘূমাইত 
তহন আমি গিয়া কন্যার নাহের মইদ্যে লেংগুর দিম। দিলে কন্যায় 
অশটি১ পিয়া ওঠব। আর অমনেই আনডিডা পহড়্যা যাইব । বিলাই 
ডাই তুমি আনডিডা লইয়া দৌড় দিবা। এই বৃদ্ধি কইর্যা অরা আল্লাহর 
নাম লইল্লা ম্যালা করল। যষহন বাড়ীর সামনে গেল তহন উনদুরভায় 
কয়, এই বাইতে যদি বিলাই থাহে হেইলেত আমারে দেখলে খ'ইয়া হালাইব। 
তহন বিলাইডায় গিয়া দ্যাহে যে একটা মোডা বিলাই। তহন অয় 
ফুত্ত।ডারে কয়, আমি বিলাইডারে দৌড়া ইয়া আনুম, তুমি এঁডারে কামর 
দিয়া দইর্যা মাইর্যা হালাইবা । তহন বিলাইডায় গিয়া এ বিলাইডারে 
দৌড়াইয়া আনল । আর অমনেই কুস্তাডায় দইর্যা আহুড়াইতে আছড়াইতে 
ম।ইর্যা হালাইল। 

তহন উনদুরড।য় আর বিলাইডায় পিগ্না ঘরের বেড়ার লগে বইয়া 
রইছে। যহন দ্যাছে অরা গভীর নিব্রা আইছে তহন উনদুরডা আল্লার 
নাম লইয়া পিয়া কন্যার নাহের মইদ্যে দিছে লেংগুর। আর অমনেই 
কন্যায় একটা আচটি দিছে, দিছে মতনই আনভিডা গেল পইজ্যা, আর 
বিশ্াইগ্ডার আনভিডা লইন্না অইজও দৌড় কাইলও দৌড়। তহন আনডি 


৯1 হাটি। ২ আছাড় দিতে দিতে। 


লোকসাহিত্য সংকলন ১৪১ 


লইগ়া তিনজনে মাল! করছে। তহন উনঙ্রডায় কয়, ভাই আনডিডা 
আমার কাছে দেও। যদি কেহ দ্যাহে হেইলে আমি দৌড়াইয়া একডা অঙের১ 
মইদ্যে ষাইতারুম । তোমরা তো আর হেই্য়া যাইতে পারবানা । তহন অরা 
দুইজনে টিন্তা কইর্যা আনডিডা দিল। আবার আইতে আইতে এ নদী পড়ল। 
তহন উনদুরডায় কুত্তাডারে কয়, ভাই এইবার আনডিডা তুমি লও। আমি 
প্রল।ম উনদুর, আম।রে যদি মাছে লইয়। যায় । তহন কুত্ত।ডায় আনডিডা লইল। 
যাআনের সময় যেই রহম নদী পার এছে হেই রহষ নদী পার এল। যহন এ 
পাড় আইয়া ওঠল-আর কতগুলি ছ্যামড়ার। দেইখ্যা লইল দৌড়ানী। উন” 
দুরডায় করল কি, আনডিডা থাবা দিয়া লইয়া একটা কাইচার ছে গার 
বোগলে আছিল একটা অদ, এ অদের মইদো গিয়া পলইয়া রইল। 
বিলাইডায় গিয়া ওঠল একটা গাছে। আর কুত্তাডয় লইল দৌড়ানী। 
তহন ছ্যামড়ারা কতক্ষণ দৌড়াইরা অরান এরা গেল গা। বিলাইডায় 
চাইয়। দ্যাহে কেত্রী নাই। তহন গাছের তন নাইমা আবার তিনজনে 
ম্যালা করল। আইতে আইতে এ অর কাছে আইল, অয় অগ দেইখ্যা 
লইছে কান্দন। কয়, তোগ এত আদর কইর্যা পালতাম। তোরা আমারে 
ছাইড়া কই গেছিলি? আমার সব গেছে, তোগ লইরা আমি আহছিলাম। 
তোরাও আমারে ছাইড়া গেছিলি গা। এই কথা কইয়া অয় অগ লাইগগা 
ভাত-টাত রাইন্দা অগ সামনে দিল। তহন কুম্তাডার মোহে আছিল এ 
আনডিডা। কন্তাডায় মোহের তনে অর সামনে আনডিডা হাল।াইল । এইয়া 
দেইখ্যা অয় বোঝদে পারল যে অরা কই গেছিল। তহন করল কি, আন- 
ভিডার মইদ্যে কেরামতী আছে কিনা হেইয়া দ্হনের লাইগগা ঘরের 
পিছে গিয়া জিগায়, আনডি আগে আহিলি কোর £ঠবোলে কনার । এহন £ তহন 
বোলে এহন আমনের । তহন অয় মনে করল ঠিকই আছে। তহন 
আবার বাড়ীর দিগে ম্যালা করল। বাইত আইয়৷ যহন বাশশার বাড়ী 
গেজ বাশশায় ভ্বিগায়, আমার মাইয়। কই £ তহন অয় কর, আমনের 
মাইয়া আছে। বাশশায় রাগের চোডে ওরে নিয়। বন্দী কইরা থুইল। অয় 
বাইতে আনডির কাহে জিগায়, আনভি আগে আছিলি কোর? বোলে 


&। গর্তের। ২। নিকটে। 


১৪ প্লাপকথধা 


অঞজগরের । এহন 2 এহন আমনের । বোলে আমার গ্রলে কগ"রাজার 
কনায় কোন দ্যাশে 2 কম অমক দেশে আছে। হের পর দিন অরে 
রাজার দরবারে আনা গ্রল। রাজায় কয় আমার মাইয়া আইনা দেও । 
তহন অয কয়, অ.মনের মাইয়ায় কোতপালের পোর লগে ভালবাসা করিয়া 
হের লগেগেছে গা ।রাজায় ত হইনা কয়, তমি এই দরবারের মইঙ্গে আমারে 
শরম দিলা? তোমার দাহান লাগব । তহন শ্রী-আনডিরে কয়, তুমি 
গিয়া নিয়া আহ 1 তহন আনডি কম, আমার দিনে চলাফেরা করতে 
অঙ্গবিধা, আমনে এ লোয়া ঘষা দেন। হেইলে আতশী জাত আইব, হ্যেগ 
পাডইয়া দেন। 


তহন অয় লোহা ঘষ। দিছে মতন আতুনশ জাত আইয়া পড়ল। 
হে।গ পাড়াইয়। দিল । গিয়া দ্যাহে দোনজনে পালংগে হইয়া রইছে। এ 
পালং ওদ্ধ। লইয়া আইল । আইন্যা রাজার দরবারে গুইল । রাজায় দেইখ্যা 
ত আরও লঙ্জা পাইল । তহন রাজায় করল কি, সিপাইগো বোলাইয়া 
কইল যে দুইডা অদ কর । তহন সিপাইরা রাজার কথামত অদ করল । 
এ অদের মইদ্যে অগ দুই জনেরে জ্যাতা গাইড়যা থইল। অর রাজার 
আন এক ছেোড মাইয়া আছিল, অর হেই মাইয়।র কাছে বিয়া দিল । এহন বেশ 
খোশ-খোশালিতে১ দোন জনের দিন কাডে। 





৬। আনন্দের মখ্য। 


এক বাশশার কেচ্ছা 


কেচ্ছাচি সংগ্রহ করেছেন অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আবদুর রব খান। 
সংগহীত হয়েছে জনাব মজিবর রহমান প্রোম ও পোঃ হকরুজা, জিলা-- 
গচুয়াখালী) এর কাছ থেকে । সংগ্রহকাল-১৯৭১ ইং। 


ক্তান্িনী সংক্ষপ 

এক বাদশার সাত রানীর ঘরে বারটি ছেলে হওয়ার পরে বাদশা 
পনরায় বিয়ে করলেন । হোট রানী সন্তান-সম্ভবা হলে গণক আনা হল। 
পণক বলে গেল, ভাবী সন্তানের মুখ দশনমান্ত্র বাদশা অন্ধ হয়ে যাবেন। 
অতঃপর ছোট রানীকে বনবাস দেওয়া হা'ল। 


কিঞুদিন পরে বাদশা হরিণ শিকারে গিয়ে উত্ত পুজ্রকে দশনের পর দুঙ্টি 
শত্তিৎ হারালেন । তারপরে পিতার চোখের ওষধ আনতে রাজপুত রওনা 
হ'লি। সংগে ছোট ছেলেটিও গেল। 


তারপর সে তাজেল কন্যার ঘাটে ওঠ । সেখান থেকে মালিনী বাড়ী 
গিয়ে থাকল । তারপর একদিন পাশা খেলায় তাজেল কন্যাকে হারিয়ে 
দিয়ে তাকে বিয়ে করল। 


এরপর সে জয়নব পরীর বাগানে পম্প আনতে রওয়ানা হলে তাজেল 
কনা তাকে তিনটি তীর দিল। বাঘ গ্রবং শিয়ালের দেশ পাড় হয়েসে 
এক নদীর কুলে গিয়ে বিরাট একটা সাপকে তার দ্বারা হত্যা করে বেরাঙ্গল 
পাখীর সহায়তায় রাক্ষসের দেশে পৌঁছল । তারপর এক রাক্ষস কন্যাকে 
বিয়ে করে রাক্ষসদের ভোজ দিয়ে তৃপ্ত করে সে অনায়াসে জয়নব পরীর 
বাগানে গেল। ঘুমন্ত জয়নব পরীর পান খেয়ে তার কাপড়ে পানের পিক 
য়েখে সে পস্পসহ চলে এল তাজেল কন্যার নিকটে । 


অতঃপর ভাইদের মুক্ত করে সেএঁ কন্যাসহ দেশে রওনা করল। ভাই- 
কের তার আনা পৃস্প ছিনিয়ে নিতে গিয়ে তাকে নদীতে নিক্ষেপ করলে 
বেরাঙ্গর পাখী তাকে উদ্ধার করল । তরপর দেশে গিয়ে সে পিতার চোখ 
ভাল কয়র। তারপর বাদশাহ ছোট ছেলেকে বেশী ভাক্রবাসতে থাকবেন £ 


কাহিনী শুরুঃ 


এক দাযাশে আছেলে এক বাখশা। তাহার বাশশায় সাউতগা। ১ বিয়া 
করছে। এ সাউতগা বিমার বরীগগা পোয়া এছে। হেইয়র পর বাশশাক় 
আবার আর এউককা শিহা হরংছ। তাহার এহন এ ছোড রানীর গভা এছে। 
এহন দশমাস দশদিন উত্তরিয়া যায়, ইতিরমইদো এ্রছে কিঃ এক পোনক 
আইয়া পড়ছে । এহন গেনকে অহইয়া গুইন্যা বাইজ্ছা কয় যে, বাশশা একটা 
কতা, আমি ভয়ে কমু নানিভয়ে কম? তাহার টিয়া বশবার করে, ঝাড়া 
ভয়কিঠ৪তুই নিভয়ে কা । তার পর পোনকে বল কি, আমনে যে নিহা 
হরছেন এ বিহগা- এটইককা পোষা শ্ররব। এই পোনা পাননে যদ চটকে 
দ্যাহেন তয় হেল আমনের চউখ অন্ধ শ্রয়া যাইবে। 


তাহার গিয়া পরল কিঃ বাশশায় উদিত নাজ সব বোলাশ্ীয়া আনল। 
হের পর গর ছোট রানীরে বাইন্দা বোনে দিয়া দয়। 


তাহার দিয়াদিছে পর এ রাণীর ত রে । ভ্যাহর এর নালীরে লইয়া 

পিড পিডাইয়া আউচত আউতে গেছে উজিনে। তারপর কতদ্র হানে গেছে। 
গেছে পর রানী কয় কি তুম ঠ্যংডা রা উই থেও আ।ম একটু 
বিশ্রাম করি। তাহার সানী যেই মা তন্দ্র। গেছে আর উবির হরছে কি, 
বনে গোনে লতাপাতা হিইর্াা আইন তাহার রানীপ্র মাথার তলে দিছে। 
দিয়া তাহার উজীরে আইজ ও দৌড় কাইলও দোড়। তারপর ত রানী উইউটা 
কান্দন লইছে। এহন রানী কি কইয়। কান্দে 

জল্লাদ ফিরিয়া চাও 

শুনিয়। লও 

'আমার দুসকের বানী 2ে। 


তাহার এহন ত এ জন্লাদে আর হোনে নাই। ওতে দৌড়াইতে তদাড়াইতে পোছ। 
তাহার গেছে বাপশার বাড়ী। তাহার বাশশ। বাড়ী গেছে পর আইজ-গ দিন 





১। সাতজন | ২। এইবারে । 
গজ ১ ও 


*6৬ প্রাপকথা 


উত্রিয়া গেছে। তাহার গেছে পর বাশনায় বোলাইয়া কর ডাই উজির, 
তলি তছে€ রানীরে বেনবাজ পিয়া আইহ্‌, তয় একবারে ত আর উপাদে 
থাহা যাইবেনা। শুয় তুমি শ্রক মুঙ্া হইন্াযা ডাত লইয়া যাও । এ 
তাহ।র গিয়া ও আত লইয়া গেহে ॥ তাহার লইগ্লা গেছে পর রানী অরদা 
পোতে গোলে দেইখাই পিদ্না কান্দন লইছে। তাহ র কাইন্দা কাইন্দা কয় অর 
কি উজির ভাত লইয়া আঅওয়া লাগহবনাত তুম যাইয়া বাশশায়েন্ডে কইও যে 
তোমার হানীরে বাবে খাইছে ভইত ও অংবার দৌড়াইতে দৌড়াইতে 
গেছে বাশশার যারে। তাহা যাইয়া কয়, বাশশা বাশশা, ভোমার ছোট 
রালীকে বাঘে খাইছে । তাহার বাঘে ত খাহয়াই হালাইছে বাশনশা বোজজে। 
তাহার এহন কি হবে । 

তারপর এছ কিন ইয়ে বাশশায় আর ছয় যানী আলহে, হারা অহন 
বাশশারুডে কই আছে যে, হাশশা ভমি একটা সস) নাঃ আর বাশশাও 
না। তোমার ছোট স্রানীরেবানে দিয়া প্রহনতত্রি আমরা কোন অঙ্গ 
আগা মাংস খ্াহত।গনান না। 


তাহা এছে কি, ওর বাশশয় পিতলা নাগড়য় বারি দিয়া আবার উজিবু 
স্লাজিল সব ডাবাছে। তাহার ডাইকযা গ্রহন লশশাক় অরিং শিকারে যায় । 
তাহার গেছ ত উদ্িয়ে রামীরে থেহ জোঙ্গলে দিয়া আইছেলে হেই জেোজলেই। 
তাহার হেই জোকেলে যুয়া বাড় নিছে । বাড়' দিছে পর উজির নাজির 
অন্বা ত ওল দিয়া বাড় চিছোশআর এক উজির জোজলের ভিতরে 
হ্যাইন্যা জোগগল টে'সল শিডায় ॥ আর বাশশায় রইহছে এককুনে । তাহার 
এ ছোড জানার পোক্প়ারে বাশশায় দেখছ । চদইখ্যা এহন কয়, উজিরণলাজির 
কে কেছেন: আছ, আমারে ধর । আমার ঢোতহে জানি কি হানছে। 

এইয়ার পর অর আতে আতে ছহ্রাযা বাড়তে লইক্া গেতছে। 

তাহার এছ কি, ইতির ভিতরে ও পোয়া ডাংগর এ্ছে। তাহ'র গিয়া 
অর বাপের বার ভাইরে পাড়াইয়া দিছে। জয়নাব পরীর বাগানে পুষ্প 


সা সন পরান ৮ উট ও ৬ শলর 


১। পাকঘর ২1 হরিপের। ভ1 ঘেরাও করিয়া ৪1 ঢকিয়া। 
৯। কোথায় । 


লোকসাছিতা সংফজন ১৪৭ 


আছে, হেই পুষ্প আইনা। বাশশার চোহে বাইট্ট্যা দিযে, তয় বাশশায় চউখ 
ঠিক এঁবে। তাহার পর গ্র বড় স্কাই অরা বড় নায়তে এক গুষ্টি দুই 
গুগ্টি, তিন গুষ্টি বাদাম তুইঙ্গ্যা দক্ষিণা পিড়া-পিইড়১ বাহাত হেইয়!তে মালা 
করছে । মেলা করছে পর ছোডরানীর পোয়া হে বায় মা, তোমার 
পোয়া অইয়া আমি আইজতরি: এই গাংগের কলে যাইতারলাম না। মা 
তাহার কয় যে, তুই যাবি কি বাবা, ও কলে পেল তোরে বাছে টউঘে 
খাইয়া হালাইবে। তাহার রঃ কয় | রাতে ড ছোড়াইতে দোড়াইতে 
গেছে গাংগের কলে ।  তভাহাত গ্রাংগর কলম হা দ্যাহে অা যায় 


টি 
গাছ 


হ্যারপর প্র ছেমড়া ডাক দিতে, কয়, এই তারা যাও কই মোরে 
এটটু লইয়া যাও। আঃমি ভোনাগে তামাক সাংন্গাইয়া খাওয়াম। তারণর 
অরা কয় কি, কলে বাড়া তেরে শিমু কি আহানে শ্য়ভনত লহ না পেডী 
শন তন যাম »॥ তশে লুলোগ চলা ইয়। টবাইয়া 2৮7 হালাই জে | সস] 
বার জোন বার এদ্ধি কর্হে। তাহার গিয়। এছ ৮ ও কিডা দিছে, তোরা 
যদি না যাও তোরা কাউল্া5 কেরোনের মানা খান । তাহার ভারা আহছে। 
আইয়া নাও লাগাইছে। লাগাইছে ভাই তই যাবি কই £ 
আমাগ বাহে অন্ধ গ্রয়া গেছে । আমরা জয়নাব গীত বারন গোলে পৃঙ্প 
আইন্যাা আমার বাছের চউকখে দিম হেইলে হোল চতক ভল অবে। 
তই যাবি কই আমাগ লগে । 


্ 


পর কম ফিতে 


প্লে 
এস 


তাহার ও কয় যে, আমিও হেইহানে যাস আমার মায়ে ব হে বোন” 
বাসে দিছে । আমার লাইগ গাই আমার বাহের চউখ গেছে, আনি তোমাগ 
ভাই এ । তারপর ত তয় গেছে । অর মায়ও সহজে তরে যাইতে দিতে 
চায় না। তাহার ও (ও গেছে ।॥। কয় কিঃ না আমি দুহ দিনের 
মইদ্যে আইয়া পড়ম । তাহার এঁছে কি অর মায় এ হানে যাইয়া কানতে 
কানতে চেহে আবড়5 পড়ছে । 
৯। মদ্‌ মুদু দখিনা বাতাস, ২। আজ পথ্বন্ত। ও। কলে অক্ষনে শিখিত 
কোরান শরাফ ॥৪1 চোখে হানি বাপদা পড়িরাছে । 


১৪৬ রাগকথা 


তাহার ও তো গেছে। যাইয়া তাজেল কন্যার ঘাটে ওটউছে। তাহার 
এক ব্যাডারডে জিগায়, ডাই এডারে কি ঘাট কম? কয় কি, এডারে 
তাজেল কন্যার ঘাট কয়। তাহার কয় ষে, এই মাতারীর ১ লগে কেএ পাশা 
খেলাহয়া জ্যেততেও পারে ন। আল মাতারীরে বিয়াও করতে পারে না। 
চহইয়ার পর অরা বার ভাই এক করতে করতে বাবাকেই গেছে। 
হেরপর গেছে পর অগ লগে মাতান্ধী আবার কিড়া কাইর্যা লইছে। 
কইছে যে, না জেততারলে বার বনহুর আমার গোলাম খাড়া লাগবে । 


তাহার ত অরা গ্যাছে । তাহার এষে ছোড ভাই, হে নয়তেই বইয়া 
রইছে। তাহার বইয়া রইহে পর এহন ত দাহে অর বার ভাই কের 
আছেনা। তাহার গিয়া ও গাছে। যাইতে যইত পাই এক মআালনী 
বাড়ী। যাইয়া দ্যাহে, মালনী বড়ীর বৃড়ী চল মেইলা দিয়া অন্যদিগে হিইরযা 
পাও লাইস্ছা১ বইয়া রইছে। তাহার ও ঠিক করতে পারে না। তারপর 
ও যাইয়া কয় কিযে, দিম বোলান। যেয়া করে আলায়। এই ত আর 
কি? পিছক লে খাড় এয়া দিছে ডাক । কম কিমালী মা, মালী মা আদাপ। 
এইয়ায় পর কয় কি,কিরে গোলামের* পো তুই কাড়া?2 আমার ত কোন 
হানে নাই একটা বৃইনপূত, নাই একটা ভ।ইরপুত ॥। তই কোনহানঃ 
গোনে আইন । তারপর ও কয় কি বোলে, হয় মালী মা, এই রহম মায় 
কইয়া দিছে । অমকখানে হেই বাড়তে যাইয়াই ঠিক কইরা ওটউতারলেই 

বে। তই যদি কোন বিপঃদ পড় তয় হে উত্ড়াইয়া দিবে। 


তাহ গিয়া ত ও খাইয়া ওঃ ছে। ওটছে পর এহন মালনী আবার কয় 
আরে হ্যামড়া, আমার বাগানে অ'ছেলে এত ফল গাছ । সব মহর্যা গেছে। 
এহন তুই আইহ, তোরে খাওয়াইম কি? 


তারপর এঁ ছ।মরা কয় বি, ম!লী মা, আমনে বাশ শা বাড়ী ঘইয়। ভাংগা 
একটা বালতি আর কোদাল টোদাল আনেন। অমি দেহি পানি-টানি 


জ্ঞানার্জন । (৪ রখ) ওর ৫০৮, ার্৩সএক এরি, "০ ৪.০, ৩. সপ সই হি তা ০ 


১1 জভী-লোকের সাথে । ২। সকঙছেই । ৩। বিহাইস্সা। বা ছড়াইয়া। 
৪1 গালি বা বরুন্ী বিশেষ। অর্থাৎ গোলাম বাঢাকরের হেলে। 


৫61 কোথা-হইতে । 


জোফসাহিত) সংকজন ১৪৪ 


দিয়া ফ.ল-টুল অয় কিনা। হেরপর আইনা দিছে একটা বালতি, আর 
একটা কোদাল । তারপর ছেমরা করছে কি, সব গাছে কোড়াইয়া পানি 
টানি দিয়া থুইয়া যাইয়া সব জাগা আতাইয়া পাইছে কততগন তেলা পোকার 
লাদ১। গ্রয়া রাইন্দা টাইম্দই তাহার খাইছে । 


ইতির মইদো দ্যাচে কি, বুড়ীর গাছ ত আগেই মইরা গেছে। এহন 
ফলের গেরানে টিকতারে না। হেইয়র পর ত ফ.লটুল বেইচ্যা-টেইচ্যা 
বড়ীরে দেয় এক পয়সা ও নেয় দুই পয়সা । এই রহম মিলাউয়া আনে। 


হেইয়ার পর ও হরছে কি, একটা বেজীর হাও কেনছে। আর মলীরডে 
জিগায়ছ পর মলীই কইছে যেপশা খেলায় এই এই ব্যাপার । বয় থে 
এউককা বিঃল+ এউককা ইন্দুক্রর ছ:ও আছে। আতে তালি দিলে এ দুগনায়ত 


(৮ 


পাহা গুডিকাচা কর সরি কাচা গুড়ি পাহা কার। 


হেইয়ার পর বেজীর ছাও কিইন্যা ও হতরলে কি মালনী বাড়ী যাইয়া 
এক নেলা* খায় আর তিন লেলা পকেডে ভরে । তারপর রাইতে নামায় 
ভাত থুইয়া আতে তালিদেয়। বেঙ্জীর ছাওডাগ্স নাইম্যা খায় । ঞহ রহম 
করতে করতে ততি: বানাইজ়্া হালাহছে। 


তাহার রাইতে ম'লী খাইতে বইছে পর অরে বোলায় ভাত খাইতে । 
ও কয় নাহ, আমার পেটে বাতা করে । আমি খামু না। মালীও খাইবে 
না। তাহার না পাইয়া হরছে কি, অর মালী গুয়াইছে পল বশশা বড়ী 
গেছে। তাহর মাইয়। এক মীট পাশা খেলাইছ। তাহার কুষ্ারে পাছা 
গুডি কাচা আর নিজের কাচাশুডি পাহা করছে কনারা এভাবে । তারপর 
ও কয় কিষে, আমি এক মীট দুই মীট খেলাই না -আমি খেলাইম -শাতমীট | 
তাহার ব'কী সান্ত মীটে কুমার-যেতগ্থে। ভাহার যাইয়া কয় কিখে 
তুমি ত পাশা খেলাইয়া হারছো। হারা পর বিয়া শ্রছে। বিয়া এছে 
পর গ্র কন্যার ত শুমে দররছে। এ কন্যাই যাইয়া এটট্ু তন্দ্রা গেছে। গেছে 


এ. পি শত আক "| শপ ৮ 


১। তেলা-পোকা বা উরসল'র মল । ২1 বিড়াল ৩) দুইইতে ॥ 81 লহমা 
বা একবারে যেপরিমান আহার্য বস্ত মে দেওয়া সায় 81 শিকারী । 


১৫৩ রাগকথা, 


পর এহন এ কুমারে হরছে কি, লাফ দিয়া পইড়্যা ওহান দিয়া দৌড়াইয়া 
গ্রেছে। দৌড়াইয়া গেছে পরএহন ত মে দিয়া ওইটা এ রানীকানতে 
আছে। তাহার কানতে আছে পর মালনী বাড়ীর বূড়ী লইয়া গেছে। 
তাহার লইয়া গেছে পর যাইয়া দ্যাহে কাদে । ভাহার ত মালা দিয়া 
বাড়তে পেছে। তাহার মালী জিগায়, কিরে তই বাড়ী গেছিলি নাহি £ 
কয় নাহ । তাহার হরছে কি, ও নাইয়া ধইয়া আবাল তু বাড়তে গেছে। 


তাহার ও বানতে গেছে পর কয় কি, আমি যাবার সময় তোহাকে লইয়া 
যাম। আমার ত বার ভাই আটকা আছে । ডমি কান্দা কংডা কইরোনা। 
আগি জয়ন।ব পনীর বাগানে গোনে পুষ্প ভাইনম্যা আমার বাবার চউকখে 
দিম । তাহার এছে কি.এ্ীরানী বছ্দিটদ্দি হইকুযা তিনডা ভীরু দিয়া 
দিছে । তীর দিয়া দিছে পর ও গেংহ। যাবার কালে এ তাজেল কন্যায় 
কইয়। দিছে যে, তমি গেলে পর একট্টা বাজবে বারের দ্যাশ, একটা হিয়ালের 
আর একটা রাখাচের। তাহার বাঘের দ্যাখ যে কালে বাজবে হেকালে 
বড় তীরডা কষবা কিন্তু মারবানা । 


তারপর ত ও আস্তে আস্তে গেছে। তাহার পেরখমই বাঘের পৃক্বী 
বাজছে । তাহার তও তীর কমাইছে, মারে নাই । তাহার গিয়া বাঘে 
জিগ'য়, বেডা তই যাবি কেমনে । ও কয় যেআমি জয়ন!ব পরীর বাগানে 
যম পঙ্গের লাইগগা। হেরপর বাঘে অরে হিয়ালের দাাশ তরী আরকি 
আউগগাইয়। দিছে। হেইয়ার পর ও করছে কি আবার এহান দিয়া অডে। 
আউতে আইতে যাইয়া দ্যাহে হিয়ালের দ্যাশ। হেইয়ার পর ত্র রহম 
তীর দ্যাহাইছে, ছে'ড তারডা-তাহার এ হিয়ালেরা আইয়া অরে আতে 
আতে দইর্যা কয়? মনূ তুমি যাবা কই £ 


তাহার এ কুমার কয় কি ফে, আমি যামু অমুকখানে । এই নিয়া 
তাহার একট! নদীর কলে নামাইয়া পিছে । দিছে পর অর আর কি রৌদে 
ভমে দরছে ব্যামালা১। তাহার ও যাইয়া একটা গাছের কলে বইছে। 
বইছে পর নদীগোনে একটা সাপ এমনডাবে ভটতে আছে যান ভর ভাগা লয় 


কপি লক ডি ফোর 





পাও ১ নকলা না ক সা 


১৯1 এনিয়ে দিস়েছে । ২7 অনেক বাঅতাধিক। 





এ শ বাধার তা পারস্পারিক আই 


লোকসাহিত্য সংকলন ১৫১ 


এয়া গেছে ! তাহার গেছে পর এ সর্পডা গাছ বাইয়া ওতে আছে। এহন 
এ গাছটা দাহায় কি রহমের বড় একটা দোতালা-ততালা বাড়ীর ল্যাহান। 
তাহার ও ঠিনডা তীরই মারছে । একছা মারছে মাথায় । হের পরেরডা 
মাজায়, শেষের তীর মারছে লেডুরে১। তাহার মারছে পর হাপ্টা এ গাছের 
লগেই গাইথা রইহে। তাহার গাইখা রইছে পরও গাছ বাইয়া উ্টছে, 
উইটা দযাহে যে একছের ফোড়া । তাহারও আইতে আউতে পোরতেকটা 
ফোড়া বিচরাইছে২। তাহার কোন ফোড়ায়ই মানুষ জন কিছুই দ্যাহেনা। 
তাহার ও গেছে আন একটা ফোড়া হেইডার মহুদ্দ যাইয়া দ্যাহে দুগঞে 
পক খী হেইহানে -বেরাগল পথকী । তারপর অরে দেইখা পকথীতে রর 
ডক দিছে, কে তনি 2 তাহার ও কয় কিযে, আমি অমুক বাশশার পোয়া । 
তাহার এ পক্তনী দুইডায় কর কিরে ভাই হতামারে আমাগ মা-বাপেই 
খোজে আহে । আমাগ চউথ ফেড়ে নাআইজ আনেক বছর দহর্যা। তা 
তুমি যদি দুই ফোড়া রত দিতা ভয় যোগ চোখ দান এতে। 


স্ব 


তাহার এই কথা কইছে পর ও দুই ফোড়া রজ দিছে অর আঙগন কাইটা । 


হেইঘ়ার এরছে কি অয় রহ ছিছে পর এ ছাও দুইডার চউথ হমইল। 
জরে দোখছে। তাহার এছে কি, একটু পরএ অর সা বাছে হোস হোস 
করতে কাত আহছে। তাহার অয় যারা গর ও দুইডার পারার নীচে 
পালাইয়া রইছে ॥ হেরপরু বুড়া পংখী দুইডার় আইছে পর এহন অরা কম 
ময়নার ছাও আদার খাও । 

গহন বাচ্চার কম, আমরা আর আনার খামু না কতাত কমু না 
তোমাগো লগে । তভোখরা যতদিন আমাগ চঙ্চু দান দিতে না পারবা । 


তাহার এহন ছাও দুইড/যর জিগায়, আচ্ছা মত বলো আমান যদি কের 
চক্ষদান দিতে পারে হেগ তোমরা কানন বোঝবা । কর তো মতহ 
ডাল বাসুম। তাহার এইয়া কইছে পর অয় প্রী পাথের নীচের তন খাড়া 
্ছেঘৎ। তারপর এ ছাওদুইডায়ও চউখ মেইল্যান্চাইছে। 


িটিরিচিি 58875 
১। লেজ ২। খোজ করিয়া বা তল্লশী করিয়া 51 একধরনের বড় 
ঘবাথী হিংসু স্থভাব সম্পন্ন । ৪1 দঁড়।ইয়াছে। 


2১৫৭ , রাপকথা 


তাহার গ্রছে কি, এহন পকককী দুইডায় ব্রিনায়। তুমি কেমনে যাবা? 

ও কম কিযে, জয়বাব পরীর বাগানে পুস্প আনতে । তাহার হরছে কি, 

পকতী:ত অরে পাখে কইরা উড়াইয়া নিয়া শপাড় দিয়া আইছে পর রাকখসে 

পাইছে অরে। তাহার পাইয়া এহন অরে আতের উরপে দইর)া নাচায়।। 

কয় কি যে, খাজুইরঠা১ পকখী-পকথী পাইস্থি। তাহার গ্রহন একজনে কর 

খা । আর কয়জনে কয়, না অরে খাম না। আর একজন কয়, হ ঠিকই, 
অরতে আমার নাতলীরে বিয়। দিম িভাহার ও নাতী জামাই পরবে 


তারপর গ্রছে কে, এ বেরাঙ্গংল পকথীত অরে একটা পর দিলনা যায়। 
জাহার পরডাও ভর লগেই। তাহার এছে কি, এ হ্যামরারডে একটা রাক- 
খসে হ্যার নাতনীরে বিয়া দিছে । তাহার এছে কি, এহন এ রাক্ষলটি নাতী 
জামাইর কাছে খাইতে চয়। তাহ'র ও কয় কি, যে কমলাশ্বুধ, 
আর ময়দা আন। আরচিনি অন। তারপর অন্রা আনহু । আনছে 
পর অগ দিয়া একট্া-কুম্বা বানাইয়া হেইয়তে ভড়ইয়া রাখছে । তাহার 
বাইনা। দিছে পর অরা খুইছে। এহন লাড় ত এক-একটা অরা গিইল্যা- 
গিইলা খায় । তাহার ও কয় কি, এভাবে চাবাইয়াা খাও । ভাহার-- 
তাহার খাইয়া খুব মজা পাইছে। 


তাহার এহন রাকখসের মাইয়ায় কান্দে। হইন্যা এহন আর হগল 
ব্াকধপসে জিগায় তমি কান্দকা 2 কয়যে এই রহম, জয়নাব পরীর বাগানে 
যাইবে আমনের নাতী জামাই প্পত্র লাইপ7া॥ হেইয়ার লাইসগাই আমি 
কান্দি । তাহার একটা রাকখগে কয়, হেইয়তে কান্দেন লাগে কিসে ? আম- 
রাই যাইয়া আউগগাইয়া দিয়। আমুহনে। তাহার এঁছে কি, এ কুমার 
একটা রাকখসের গেডীর উপরে ওউহে। শ্রী পিডি দিয়াই ওটছে। তাহার 
ও জিগায়, আর কঙুদর ? কয়, এইত গ্রছে। আ্রইভাবে গউতে ওটতে হেই জয়. 
মাব পরীর বাগ।নে গেছে। 


তাহার জয়নাব পরার বাগান যইয়া দাহ যে জয়নাব পণী ওমা” 
ইছে। তাহার শুমাইহে পর ও যাইয়। করল কি, পান খাইয়া চন চিবাউং 


শারমীন জকি উস দা উল ০ সা টিকা ও 


তত পর পি ও. সিল 


১1 খুব ছোট এক ধরনের পাখী । ২। চিবানো পানের রস। 


